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জেম ণ সহই কণঅ-তুলা 
তিল-তুলিঅং অদ্ধ-অদ্ধেণ। 
তেম ণ সহই সবণ-তুলা 
অবছন্দং ছন্দভঙ্গেণ ॥ 
_ প্রারুতপৈঙ্গলম্‌ ১১০ 
সয় না সোনার নিক্তি যেমন 
ওজন-ফাঁরাক আধ রতির, 
তেমনি সুক্ষ্ম কানের নিরিখ 
একটু খুতেই হয় অথির। 
_ সত্যেন্দ্রনাথ, ‘ছন্দসরস্বতী’ 


ভাষার উচ্চারণ-অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ 
বলা যাঁয়।.."যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে 

ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাঁদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে। 
_ রবীন্দ্রনাথ, ভারতী ১২৯০ শ্রাবণ 


Study carefully the phonetic system of a language, above 

all its dynamic features, and you can tell what kind of a 

verse it has developed— or, if history has played pranks 

with its psychology, what kind of verse it should have 
developed and some day will. 

1 —Edward Sapir, Language 
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নিবেদন 


এই ক্ষুদ্ৰ এন্থখানি দীৰ্ঘকালের চিন্তা, চর্চা ও অভিজ্ঞতার ফল। আশা করি 
এখানে তার একটু ইতিহাস দেওয়া অন্নচিত হবে না। 
ছন্াচর্চার ইতিহাস 
ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার সময়েই বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের 
প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট হয়; আর তখনই তার বিশ্লেষণপ্রণীলীর ক্রটি এবং 
অপূর্ণতা আমার মনকে পীড়িত করে। 
আমাদের বাংলাসাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে 

কয়েকটির কথা আজও মনে আছে। যেমন-__-রুত্তিবাসের 'শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন” 
কাশীরাম দামের ‘দ্ৰৌপদীর স্বয্ন্বৱাভ'’ এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 
“কৈলাসবর্ণন ৷ কাশীরামের স্বয়দ্বৱসভাবৰ্ণনার | 

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। 

পদ্মপত্ৰ যুগ্ৰনেত্ৰ পরশয়ে শ্ৰুতি ৷ 
ইত্যাদি অংশের রচনাকৌশল ও ছন্দোবৈশিষ্ট্যে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, 
অন্নঢামঙ্গলের £ 

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর 

কোটি শশী পরকাশ। 
গন্ধৰ্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর 
অপ্সরগণের বাস ॥ 

এই রচনার ছন্দোবন্ধুরতায় তেমনি অন্বস্তিবোধ করেছিলাম । ওই পাঠ্যপুস্তকে 
মধুক্দনের 'অশোকবনে সীতা’ নামে একটি রচনাও ছিল যার আরম্ভে আছে 

একাকিনী শোকাকুলা অশোককানিনে 

কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটারে 

নীরবে। = 
এই অংশটুকুর ভাবসম্পদ্‌ তথা রচনাবৈশিষ্ট্ের প্রতি উদাসীন থাকতে পারিনি। 
কিন্ত আমার মনকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্ৰনাথের দুটি 


রচনা। রবীন্দ্রনাথের 
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আজি কি তোমার মধুর মূরতি 
হেরিন্ছ শারদ প্রভাতে, 
হে মাতঃ বন্ধ, শ্যামল অঙ্গ 
বলিছে অমল শোভাতে। 
আর সত্যেন্্রনাথের 
কোন্‌ দেশেতে তরুলতা৷ 
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ? 
কোন্‌ দেশেতে চলতে গেলেই 
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল? 


এই ছুটি রচনা ভাবের অভিনবতায় ও গভীরতাঁয় আমার হৃদয়কে যেমন 
নিবিড়ভাবে অধিকার করেছিল, এছুটির নৃতন ধরণের ছন্দের দৌলাও তেমনি 
অনন্গভৃতপূর্ব ভঙ্গিতে মনকে নাচিয়ে তুলেছিল । কিন্তু ‘অক্ষর’ গণনা করে এ দুই 
ছন্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তেমনি নিরাশ হতে হয়েছিল। এই অক্ষমতাঁয় 
মনটা যে কতকখানি দমে গিয়েছিল তা আজও মনে আছে। প্রসন্নচন্দ্ৰ বিদ্যারত্বের 
'াহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ'-খানি তখন আমাদের ভালো করেই পড়তে হয়েছিল । 
এই ব্যাকরণের শেষের দিকে একটি অধ্যায়ে ছিল ছন্দের আলোঁচনা। - এই 
অধ্যায়ট| ইস্থুলে পড়ানো হত না। কিন্তু সে অধ্যায়টার প্রতি আমার আগ্রহ 
কম ছিল না। এই অধ্যায়ে বাংল! ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার সঙ্গে 
মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই বিশ্লেষণ করা গেল। পয়ার ত্রিপদী 
প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ চিনে নিতে কোনো অস্থবিধা হল না। এমন কি, অমিত্রাক্ষর 
বন্ধের অভিনবতৃও অনায়াসেই উপলদ্ধি করা গেল। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ও 
সত্যেন্্নাথের উল্লিখিত কবিতা-ছুটির ছন্দ কিছুতেই বিশ্লেষণ করা গেল না। 
'াহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণে’ বিভিন্ন ছন্দের যে বিবরণ দেওয়া ছিল তার প্রায় 
সবগুলিরই মূলনীতি ছিল ‘অক্ষরগণনা’। আর ছিল তোটক তৃণক ভুজঙ্গপ্রয়াত 
প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বর্ণনা। সেগুলিও অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত 
যদিও অক্ষরগুলি বিভিন্ন ছন্দে লঘুগুক্লভেদে বিভিন্ন প্রণালীতে সঙ্জিত। এই 
দুই উপায়ের কোনো উপায়েই ও-ছুটি কবিতার ছন্দ নিরূপণ করা গেল না। 
এই অভাববোধের দুঃখ আমার মন থেকে কখনও যায়নি। মনে হয়েছিল, এই 
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ছন্দের অধ্যায়টা নৃতন করে রচিত হওয়া উচিত যাতে সমস্ত ছন্দেরই যথাযথ 
বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়। টি 

আরও বছরতিনেক পরে আমাদের পড়তে হল নেস্ফীল্ডের ইংরেজি 
ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের শেষভাগেও ছিল একটি ছন্দের অধ্যায়। এই 
অধ্যায়ে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে ইংরেজি ছন্দোনীতি ও ছন্দোবন্ধের যে সতর্ক 
বিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ স্থশৃঙ্খল বিবরণ দেওয়া ছিল, তার তুলনায় বাংলা ছন্দ- 
ব্যাকরণের দুৰ্বলতাটা আরও গভীরভাবে অনুভব করলাম। এই সময়ে 
Lahiri’s Select Poems-নামক ইংরেজি কবিতার বইটি আমাদের পড়তে 
হৃত। নেস্ফীল্ড-ব্যাকরণের সুত্র ধরে এই সংকলনপুস্তকের কবিতাবলীর 
ছন্দোনিরূপণ করা গেল অনায়াসেই, কোথাও খটকা লাগল না। মনে হল 
বাংলা ব্যাকরণের স্থত্র ধরে এভাবে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করা যায় না কেন। 

ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়লন্ধ সংস্কৃতজ্ঞানও কিছু অগ্রসর হয়েছে। 
আমাদের বিদ্যাপ্রসারের দিকে, বিশেষতঃ কালিদাঁসের রচনার সঙ্গে পরিচয়- 
সাধনের দিকে, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহ ছিল প্রচুর। এই 
সময়েই হাতে এসে পড়ল সংস্কৃত ‘ছন্দোমঞ্জরী’ বইখানি। এই বইএর সাহায্যে 
ইন্দ্ৰবজা, উপেন্দ্ৰবজা, মালিনী, মন্দাক্রাস্তা, শ্রপ্ধরা, রুচিরা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত 
ছন্দের পরিচয় পাওয়া গেল। সংস্কৃত ছন্দোনীতির স্বাতন্ত্ৰ এবং বিভিন্ন ছন্দের 
অপূর্ব বৈচিত্র্য ও গাভীর মনের মধ্যে এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করল। পণ্ডিত 
মহাশয়ের প্রসাঁদে ও নিজের আগ্রহে কালিদাসের রচনার যে রস উপভোগ করা 
গিয়েছিল, ছন্দরস-উপলব্ধি? ছল তার অত্যাজ্য অঙ্গ । 

ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের মৌলিক পার্থক্যবোধ বাংলা 
ছন্দের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ের প্রতি মনকে আরও উন্মুখ করে তুলল । এই মানসিক 
প্রবণতার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল আমার ছন্দবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধগুলিতেই । 

বাংলা ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যনিরূপণের প্রচেষ্টাও শুরু হল। তার একটা 
সুযোগও জুটে গেল অবিলম্বেই। ইস্কুলের উচ্চতর বর্গের ছাত্রদের পক্ষ থেকে 
একটা হাঁতে-লেখা ত্ৰৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হল। পত্রিকাটির 
নাম রাখা গেল ‘নবযুগ’। সম্পাদকতার গুরুদা়িত্ব পালনের অত্যুতসাহে 
কিছুমাত্র ক্রটি ঘটল না। এই সম্পাদকীয় কর্তব্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল 
সহপাঠীদের রচিত কবিতাবলীর ছন্দসংশোধন বা ছন্দের উন্নতিবিধান। কাজটা 
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বড় সহজ ছিল না। সমবয়সী সহপাঠী কবিষশঃগ্রার্থীদের রচনার ক্রুট বা 
দুর্বলতা সম্বন্ধে তাদের আপত্তি নিরসন করা স্থসাধ্য নয়। অনেক যুক্তিতর্ক ও 
তথ্য দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করতে হত। এই উপলক্ষে বিচিত্র ছন্দের কবিতা 
পড়তে হয়েছিল প্রচুরপরিমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূলগত ছন্দোনীতি 
আবিফারের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হয়েছিল গভীরভাবে । কারণ তর্কযুদ্ধে 
সমকক্ষের সন্মুখীন হতে হলে যথোচিতরূপে অন্পরসজ্জিত হওয়| চাই। শুধু 
কানের দোহাই দিয়ে লড়াই ফতে করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতিপক্ষেরও 
তো কানের দোহাই দেবার অধিকার ছিল সমভাবেই । এই লড়াইএ যে 
মাঝে মাঝে পিছু হটতে হয়নি তাও নয়। একবার স্বোদ্ভাবিত যে ছন্দোনীতির 
অস্ত নিয়ে লড়াই ফতে করতে চেয়েছি, পরের বার সে-ছন্দোনীতিটাকেই 
পুনধিচার করতে এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করতে বাধা হয়েছি। সে 
আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের কথা। স্বমতের পুনবিচারের বা উন্নতি- 
. বিধানের প্রবণতা তথা প্রক্রিয়া আজও শেষ হয়েছে বলা যায় না। 

শুধু যে সতর্ক বিচারবিশ্লেষণের পথেই ছন্দোনীতি-নিরূপণের দিকে অগ্রসর 
হয়েছিলাম তা নয়। সমকক্ষদের তাড়নায় সক্রিয় পরীক্ষণ এবং সংগঠনের পথেও 
এগোতে হয়েছিল । অর্থাৎ ছন্দ-রচনাতেও হাত পাকাতে বাধ্য হয়েছিলাম, 
প্রথমে গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে । দেখা গেল প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করবার পক্ষে 
এটাই সবচেয়ে মোক্ষম অদ্্। এই হাত পাকাবার অভ্যাস দীৰ্ঘকাল অব্যাহত 
ছিল। তাঁর ফসলের পরিমাণও কম হয়নি। কিন্ত সেগুলি সবই মরশুমী, 
প্রয়োজনের খতুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির আয়ু্ধাল নিঃশেষ হয়েছে। তবে 
বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলিতে তার কিছু অবশেষ এখনও রয়ে 
গেছে। প্রথমপ্রকাশিত প্রবন্ধেই তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে । 


২ 


যে সময়ে আমার বাঁলকজীবনে এই ছন্দজিজ্ঞাস| দেখা দেয় সে সময়ে বাংলা 
সাহিত্যে বিচিত্র ছন্দের বান ডেকে চলেছে। প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র প্রভৃতি 
পত্রিকায় প্রতি মাসেই নানা ছন্দের যে একতান-উৎসব চলছিল, আমার কান 
আশ নিটিয়ে তাঁর মাধুর্য পান করেছে । সে যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল, বিজয়চন্্র 
সত্যেন্দ্ৰনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণাঁনিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায় -প্রমুখ 


ইজ 
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কবিদের সমবেত ছন্দসংগীতে বাংলাসাহিত্যের আসর যেভাবে মুখরিত হয়ে 
উঠেছিল, আমাদের সাহিত্য-ইতিহাঁসে তার তুলনা নেই। কিছু তুলনা হতে 
পারে বৈষ্ণবযুগের সঙ্গে । এ কথা সত্য যে, “বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলাসাহিত্যে 
ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে” (রবীন্দ্রনাথ)। বস্তুতঃ বৈফবপদাবলী-যুগের ছন্দোবৈভব 
বাংলাসাহিত্যে পরম গৌরবের বস্তু | কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ 
শতকের প্রথম ছুই দশক, এই প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নবছন্দপ্ৰবৰ্তনার বেগ 
দ্রুতসঞ্চারিত হয়ে ও অচিরাং মহাঁকরোলের রূপ ধারণ করে বাংলা সাহিত্য- 
জগৎকে যেভাবে মুখরিত করে তুলেছিল, তার তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর ছন্দ- 
সমৃদ্ধিও অকিঞ্চিংকর বলেই প্রতীয়মান হবে। এই যুগের বাংলাকাব্য-আত্মার 
অন্যতম মুখ্য বাণীই যেন ভাষা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই ছুটি উক্তিতে 
এক। টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ, 
নবসংগীতে নৃতন ছন্দ, 
হৃদয়সাগরে পূৰ্ণচন্দ্ৰ 
জাগাক নবীন বাসনা । 
‘সোনার তরী”, বিশ্বনৃত্য (১৮৯৩) 
দুই। নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়, 
নৃতন বেদনা বেজে ওঠে তায় 
নূতন রাগিণীভরে। 

_ চিত্রা” অন্তর্যামী ( ১৮৯৪ ) 
বাংলাসাহিত্যে ছন্দ-উদ্ভাবনার এই স্বর্ণযুগেই যে আমার ছন্দচেতনার জাগরণ 
ঘটেছিল, এটাকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলেই মনে করি। 

মা, তোর মুখের বাণী 
আমার কানে 
লাগে স্থধার মতো । 
অন্তরের মধ্যে অন্ুভব করবার স্বযোগ পেয়েছিলাম ‘যে, বাংলাবাণীর এই 
অমৃতরসের অনেকথানিই নিহিত ছিল তার বিচিত্র ছন্দসম্পদের মধ্যে। এই 
বৈচিত্যা তির বিশ্ময়ই আমাকে প্রবর্তিত করেছিল তার কক্ষে কক্ষে বিচরণ 


করে তার স্বরূপ-উদ্ঘাটনের দিকে 
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এই প্রবর্তনা কেবল আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা হতেই পারে না। 
আমার অগ্রগামীদের মধ্যেও যে তার ক্ৰিয়া চলছিল তার কিছুকিছু নিদর্শন 
পেয়েছিলাম তৎকালীন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে যে সময়ে 
আমি আমার সহপাঠী কাব্যকারদের সঙ্গে ছন্দবিতর্কে নিরত ছিলাম সে সময়ে 
প্রকাশিত এই ছন্প্রবন্ধগুলির প্রতি আমার আগ্রহের সীমা ছিল না। আমার 
তৎকালীন ছন্দজিজ্ঞাসাই যে এই আগ্রহের একমাত্র কারণ তা নয়। তার 
ব্যাবহারিক প্রয়োজনও ছিল। যেখান থেকেই হক, ছন্দের মূলনীতির সন্ধান 
পাওয়া গেলে সেটাকে হাতে-কলমে ছন্দপরীক্ষণের কাজেও লাগানো যাবে, 
আর তাতে সহপাঠী বন্ধুদের ছন্দরচনায় সহায়তাও করা যাবে, তাও ছিল এই 
আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্ত দুঃখের বিষয়, কোনো প্রবন্ধের দ্বারাই 
আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি ঘটল না। 

এখানে তংকালপ্রকাশিত ছন্দপ্রবন্ধগুলির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । 
১৩২১ সালের গোড়ার দিকে বাংলা সাময়িক পত্রিকায় পরপর তিনটি 
ছন্দ-আলোচন| প্রকাশিত হয়। এই তিনটির মধ্যে কৰি শশাঙ্কমোহন সেনের 
“বাঙ্গালা ছন্দ’ প্রবন্ধটিই, (১৩২০ চৈত্র ২৭ তারিখে কলকাতায় বঙ্গীয় 
সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত) বোধ করি অগ্রীত্বের অধিকারী। প্রবাসী পত্রিকায় 
প্রকাশের (১৩২১ আষাঢ়) সঙ্গে সঙ্গেই অসীম আগ্রহ নিয়ে প্রবন্ধটি 
নিজেও বারবার পড়েছি, সহপাঠী বন্ধুদেরও পড়ে শুনিয়েছি এবং ব্যাখ্যা 
করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনেও তৃপ্তি পেলাম 
না, বন্ধুদেরও সন্তষ্ট করা গেল ন৷ ৷ আমার অতৃপ্তির কারণ যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে ছন্দোবিশ্লেষণ- ও নীতিনিরূপণ -প্রয়াসের অভাব। 
আমার বোধ হয়েছিল কবিস্থলভ ভাবোচ্ছাস ও তত্বকল্পনার প্রভাবে বাংলা 
ছন্দের সত্যরূপটিকেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং ফলে ছন্দের বিভিন্ন 
নীতিস্থত্রের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই এই প্রবন্ধটি আমার মনে 
কোনো স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেনি। তার চেয়ে স্পষ্টতর সত্যের আভাস 
পেয়েছিলাম সবৃজপত্রে প্রকাশিত (১৩২১ জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথের 


১. এট পরে কিছু পরিমাৰ্জিতরপে লেখকের “বঙ্গবাণী' গ্রন্থে (১৯১৫) সংকলিত হয় “বাঙলা 
ছন্দঃ’ নামে। 
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দুটি পত্রপ্রবন্ধ থেকে। কিন্তু এ-ছুটিতেও বাংলা ছন্দের বূপবিশ্লেষণ ও 
নীতিনিরূপণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া গেল না। এর কিছুকাল পরে 
প্রবাসীতে (১৩২২ অগ্রহায়ণ) বিজয়চন্দ্র মজুমদারের একটি প্রবন্ধ (‘কবিতার 
ভাষা ও ছন্দ” ) প্রকাশিত হয়। এটিতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে ছন্দোবিশ্লেষণের 
প্রয়াস সুম্পষ্ট। তাতে ছন্দোনীতির কোনো কোনো বিশেষ,দিক্‌ নিয়ে 
কিছ নিপুণ আলোচনাও আছে, কিন্ত তা অসম্পূর্ণ এবং ছন্দজিজ্ঞাস্থর 
তৃপ্রিবিধানে অক্ষম । 

এর কিছুকাল পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের আরও ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
একটির নাম “সংগীতের মুক্তি’ ( ১৩২৪ ভার), অপরটির নাম ‘ছন্দ’ (১৩২৪ 
চৈত্র)। প্রথমটিতে গানের তালের সঙ্গে বাংলা ছন্দপৰ্বের সাদৃশ্যের দিক্‌টা বেশ 
স্থম্পষ্টরপেই ফুটে উঠেছে। বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের ছন্দদৃষ্টি অনেকাংশেই 
নিয়ন্ত্রিত হয় সংগীতদৃষ্টির দ্বারা । 

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, 
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি = 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁর ছন্দ-আলোচনার সম্পর্কেও অনেকপরিমাণে 
সত্য। এই “গানের দৃষ্টি তার উক্ত ‘ছন্দ’ প্রবন্ধটিতেও প্রকাশ পেয়েছে, 
এক হিসাবে ‘সংগীতের মুক্তি’ প্রবন্ধের চেয়ে গভীরতর ও স্থক্মতর ভাবেই 
প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এই প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের স্বরূপ সম্বন্ধে এমন 
আরও অনেক কথা আছে যার গুরুত্ব সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের এই 
ছন্দপ্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে, এগুলি সবই ছন্দরচনার দৃষ্টি 
নিয়ে লেখা, ছন্দব্যাকরণের দৃষ্টি নিয়ে নয়; এ দৃষ্টি অষ্টার, বিশ্লেষকের নয়। 
রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিলীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া কম লাভ নয়, কিন্তু 
শিল্পরচনার ও ব্যাকরণবিশ্লেবণের দৃষ্টি ছুই ভিন্ন জাতের জিনিস। এই ছুই দৃষ্টি 
পরস্পরবিরোধী না হলেও তাদের ক্ষেত্র পৃথক্‌, তাদের সার্থকতাও স্বতন্ত্র । 

রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটির প্রায় সঙ্গে সন্দেই প্রকাশিত হয় 
সত্যেন্রনাথের ‘ছন্দসরস্বতী-নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি (ভারতী ১৩২৫ 

২ সত্যেজনাণের ‘ছন্দদরস্বতী’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’, এই ছুটি প্রবন্ধই “বিচিত্র” ক্লাবে পঠিত 
হয় ১৩২৪ সালে। পাঠের তারিখ যথাক্ৰমে ১৫ই ফাল্ধন এবং ৬ই চৈত্র। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের 
‘ছন্দ’ গ্রন্থ ( ১৩৬৯ সংস্করণ ), পৃ ৬৩৫৪-৫৯ । 
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বৈশাখ )। এই প্রবন্ধটিতে নিছক বিশ্লেষণের অভিপ্রায়কে অন্তরালে রেখে 
রচনারসস্থ্টকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই রচনাটিতে অলংকৃত 
ভাষার ও রূপকজাঁলের আড়াল থেকে সত্যেন্্রনাথের বিশ্লেষণপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য 
নানাভাবে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তা সত্বেও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী- 
ও ভাষা -প্রয়োগের অভাবে ছন্দজিজ্ঞান্থর আকাজ্জা অতৃপুই থেকে বায়। তা 
ছাড়া, ছন্দব্যকিরণের অনেকগুলি প্রধান বিষয়ই এই প্রবন্ধের আওতার মধ্যে 
পড়েনি। 

বলতে ভূল হয়েছে যে, এরই মধ্যে কোনো সময়ে (বোধ করি শশাম্মমোহনের 
প্রবন্ধ পড়বার আগেই ) দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আলেখ্য’ কাব্যের (১৩১৪ বৈশাখ ) 
ভূমিকা থেকে বাংলা লৌকিক রীতির ছন্দসম্পর্বে কবির দৃষ্টিভঙ্গির তথ! হুঠিভষগির 
পরিচয় পেয়ে খুবই বিস্মিত হই । কিন্তু ওই স্বল্লায়তন আলোচনার অপূর্ণতা ও 
পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগের অনির্দি্টতা আমার অভাববোধ মেটাবার পক্ষে 
অন্তরায়ন্বরূপই হয়েছিল । 

এগুলি প্রবন্ধ পড়েও আমার অশান্ত ছন্দজিজ্ঞাসার শাস্তিবিধান হল না। বরং 
এগুলি আমার অতৃপ্তিকে বাঁড়িয়েই তুলল । এই অতৃপ্থির প্রেরণীতে অবশেষে 
নিজেই অগ্রসর হলাম ছন্দব্যাকরণ রচনার দিকে। আমার স্বল্প শিক্ষা ও 
স্বল্পতর শক্তি সদ্বন্ধে আমি অচেতন ছিলাম না। কি যে কুঠা- ও দিধা-গ্রস্ত 
চিত্ত নিয়ে এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তা আজও তুলতে পারি নি। কেবলই 
মনে হচ্ছিল, গমিষ্যাম্ুপহাস্যতাৎ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব 
বামনঃ’ | তবু যে আমি এ পথে চলতে উদ্যত হয়েছিলাম তার কারণ আছে। 
এতদিন পৰন্ত ধারা ছন্দ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা সকলেই কবি। 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্ৰ সত্যেন্দ্রনাথ ও শশাঙ্কমোহনের প্রবন্ধগুলি 
পড়ে আমার . ধারণা হয়েছিল, জাতি-কবিদের পক্ষে শিল্প ও ব্যাকরণকে 
বিচি করে দেখা অসম্ভব না হলেও স্থসাধ্য নয়, অৰ্থাৎ অমিঅ ব্যাকরণবুদ্ধ 
জাত-কবিদের কাছে প্রত্যাশিত নয়, প্রত্যাশা করা উচিতও নয়। অতএব এ 
কাঁজে অ-কবিদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। সেইজন্যই আমি একান্ত ভয়ে ভয়ে 
হলেও নিছক ব্যাকরণবুদ্ধিকে সম্বল করেই এ কাজে ব্রতী হতে সাহসী 
হয়েছিলাম। আমার প্রথম প্রবন্ধ পাচ নাস ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল 
প্রবাসী পত্রিকায় ( ১৩২৯ পৌষ-চৈত্র এবং ১৩৩০ বৈশাখ )। 
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৩ 


আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা অপ্রত্যাশিতরূপে পুরস্কৃত হল নানা দিক্‌ থেকে । 
পুরস্কার এল রবীন্দ্রনাথের মতো কবির এবং স্থনীতিকুমারের মতো ভাষাচাধের 
হাত থেকে । কবি মোহিতলালের কাছে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তাও উপেক্ষণীয় 
নয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে পরে শুনেছি আমার প্রবন্ধটি 
পাঠানো হয়েছিল কবি সত্যেন্দ্ৰনাথের কাছে। তিনি পড়ে খুশি হয়েছিলেন ৷ 
তার সানন্দ অন্নমোদনের ফলেই লেখাটি প্রবাঁসীতে প্রকাশিত হয় । আমার 
প্রবন্ধ প্রকাশের পরে এটি সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত, আলোচনা করবেন, এ অভিপ্রায়ও ' 
জানিয়েছিলেন ৷ আমার পক্ষে গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, তার পূর্বেই তার 
অকাঁলতিরোধান ঘটে ( ১৩২৯ আষাঢ় )। 

কিন্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে এটির অপূর্ণতা ও ক্রটিগুলি অন্যের দৃষ্টি এড়ালেও 
আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। আমার আত্মপরীক্ষণের প্রবৃত্তি তখনও নিক্ষিয় হয়নি। 
ফলে রবীন্দ্রনাথ, স্থনীতিকুমার -প্রমুখ অনেকের কাছ থেকে পুনঃপুনঃ উৎসাহ 
পাওয়া সত্বেও এই দীর্ঘ প্রবন্ধাটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উৎস্থক হইনি । 
আমার ছন্দজিজ্ঞাসা এগিয়েই চলল । লক্ষ্য হল এই প্রবন্ধটির সমস্ত অপুর্ণতা। ও 
ক্রটি নিরসন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনা করা। 

বারবার সে কাজে অগ্রসর হয়েছি । কিন্তু বারবারই বাধা পেয়ে সে কাজ 
আজও অপূর্ণ ই রয়ে গেছে। সে বাধা কখনও এসেছে ভিতর থেকে অর্থাৎ নিজের 
মানসিক তৃপ্তিবোধের অভাব থেকে, কখনও এসেছে বাইরে থেকে অর্থাৎ প্রতিপক্ষ 
পাঠকদের পরিতৃপ্ত করবার অক্ষমতা থেকে । বাইরের বাধার ইতিহাসটাঁও 
সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন ৷ 

দ্বিতীয় বার সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছন্দব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হই ১৩৩৭-৩৮ সালে 
(ইং ১৯৩১)। তাঁরই পুরাভাসম্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্মন্দিরে বাংলা 
ছন্দ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিই ( ১৩৩৮ ভাদ্র ) এবং বিচিত্রা পত্রিকায় ‘বাংলা 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি ( ১৩৬৮ অগ্রহায়ণ ) ৷ এই 
প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে বাংলা ছন্দ নিয়ে একটা বাঁদপ্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় 
বিভিন্ন পত্রিকায় । প্রথম প্রতিবাদ আসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, সে 
প্রতিবাদের আঘাতও খুব সামান্য ছিল না । অতঃপর সেই ছন্দবিতর্কের রণক্ষেত্রে 

খ 
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অমূল্যধন, দিলীপকুমীর, যোহিতলাল, সজনীকান্ত -প্রমুখ আরও অনেকেই 
অবতীর্ণ হন। সে ছন্দপংগ্রামের কিছু ইতিহাস পাওয়া যাবে এই তিনটি 
গ্ৰন্থে |_ নি 

১ রবীন্দ্রনাথ__ ছন্দ ( ১৩৬৯ ), বিজ্ঞপ্তি এবং পাঠপরিচয়, পৃ ৩৮০-৪১৩; 

২ উপেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ‘বিগত দিন’ ( ১৩৬৪ ), অধ্যায় ৭-৮; 

৩ দিলীপকুমার রায়-- ‘স্মৃতিচারণ’ দ্বিতীয় খণ্ড ( ১৩৬৮), পৃ ১৪২-৪৬। 

এই তর্কবিতর্কের যুগে দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রবন্ধ লিখে নিজের বক্তব্যকে 
পাঠকের কাছে উত্তরোত্তর অধিকতর সহজবোধ্য করে তুলতে প্রশ্নাসী হতে 
সহায়তা হয়েছিল সন্দেহ নেই | কিন্তু সেই ঝড়ের বেগে ছন্দব্যাকরণ রচনার 
সংকল্প বানচাল হয়ে গেল। অনেক প্রবন্ধ লেখা হল বটে, কিন্তু বই লেখা 
আর হল না। 

এইভাবে আমার ছন্দজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় পর্ব ( ১৩৩৭-৪৪ ) উত্তীর্ণ হয়ে গেল। 
তৃতীয় পর্বে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আপাততঃ স্থগিত রেখে রবীন্্রসাহিত্যে 
ছন্দোবিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করা গেল। তাঁর ফল ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ 
গ্রন্থ (১৩৫২ আষাঢ় )। তখন আধুনিক বাংলা ছন্দের বিবর্তনধারা অনুসরণের 
ইচ্ছাও আমার ছিল। হথসময়ে ছন্দজিঙ্ঞা স্ন ছাত্র নীলরতন সেনের গবেষণানিষ্ঠার 
পরিচয় পেয়ে তার উপরেই এ কাজের ভার দেওয়া গেল। তার বহু বংসরের 
প্রচেষ্টায় আমার এই ইচ্ছা অনেকাংশেই সফল হয়েছে। তার “আধুনিক 
বাঁংলা ছন্দ’ বইখানি ( ১৩৬৯ জ্যৈষ্ঠ ) ছন্দচর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য 
স্থান অধিকার করেছে। 

এই সময়ে ছন্দব্যাকরণ রচনার সংকল্প আবার জেগে ওঠে। তার জন্য পুনঃ- 
প্রস্তুতির কাজও শুরু হয়। এই প্রস্তুতির কিছু পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে ‘বাংলা 
ছন্দ ও ছন্দশাপ্স’ গ্রবন্ধটিতে (১৩৫২ আশ্িন)। পূর্ববর্তী ছন্দবিতর্কের যুগেই বোঝা 
গিয়েছিল যে, এই কোলাহলের অন্যতম মূলকারণ হল সু, অর্থাৎ ছার্থহীন 
সহজবোধ্য ও স্থনি্দি্, পরিভাঁষার অভাব | তাই নৃতন করে বিচারসহ ও 
স্বতঃশ্বীকাৰ্ধ পরিভাষার সন্ধানে ব্ৰতী হতে হয়েছিল ৷ এই কাজ শুরু হয় ছন্দচৰ্চার 
প্রথম পৰেই, তৃতীয় পর্বেও তার সমাপ্তি হয়নি। তথাপি এই পৰেই পরিভাষা- 
জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল, এ কথা বলা যায়। তার 
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কিছুকিছু পরিচয় আছে এই সময়কার ও পরবর্তী কালের অনেক 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছছন্দপরিভাষা”-নাঁমক প্রবন্ধটি (১৩৫৫ মাঘ)। এ 
প্রবন্ধটি লিখিত হয় ছন্দব্যাঁকরণ রচনার নবোদ্যমের পূর্বাভাসরূপে | এটিতে প্রায় 
সমস্ত পারিভাষিক শব্দের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে সবিস্তারে আমার 
সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করি। অতঃপর এই প্রবন্ধের প্রায় পঞ্চাশটি মুদ্রিত কপি বাংলা 
দেশের প্রধান প্রধান কবি, ছান্দসিক, ভাষাতাত্বিক ও ছন্দশিক্ষকের কাছে 
পাঠিয়ে তাদের অনুকুল বা প্রতিকূল অভিমত জানতে চাই, যাতে তাদের 
মতামতের সহায়তায় নিজের সিদ্ধান্তের পুনবিচার করবার সুযোগ পাই । 
কিন্তু তাঁর ফলটা খুব উৎসাহজনক হয়নি। কারণ অধিকাংশের কাছ থেকে শুধু 
সৌজন্যস্থচক উত্তরই পেয়েছিলাম । একমাত্র কবি মোহিতলাল সৌজন্য না 
জানিয়ে সমর্থনই জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি কোনো পারিভাষিক শব্দের পক্ষে 
বা বিপক্ষে কোনো অভিমত প্রকাশ করেননি। স্থতরাং নিজের পথ নিজে 
রচনা করবার নীতিকেই আশ্রয় করতে হল। তখন থেকে ওই প্রবন্ধে স্বীকৃত 
পরিভাষাগুলি অনুসরণ করে চলছি। তাই ওই ‘ছন্দপরিভাষা’ প্রবন্ধটিকে কিছু 
পরিমাঞ্জিত করে এই পুস্তকে স্থান দেওয়া গেল ‘পরিভাষা-পরিচয়’ নামে । 

এই তৃতীয় পর্বেও যে ছন্দবিতর্ক সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়নি, তার কিছু নিদৰ্শন আছে 
তৎকালীন উত্তরা’ ও ‘কবিতা’ পত্রিকাঁয়। তবে আমি নিজে এই বিতর্ক থেকে 
যথাসম্ভব দূরে থাকাই কাম্য মনে করেছিলাম । আর বিতর্কটাও প্রত্যক্ষতঃ 
আমাকে স্পর্শ করেনি। শুধু দুইবার “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ বইটির বিরুদ্ধ 
সমালোচনা উপলক্ষে আমার নামটা তার সঙ্গে কিছু জড়িত হয়েছিল। 
দিলীপকুমারের সমালোচনার একটা উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করেছিলাম 
উত্তরা” পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ( ১৩৫২ ফান্তুন )। ‘কবিতা’ পত্রিকায় 
প্রকাশিত ( ১৩৫২ চৈত্র ) বুদ্ধদেব বস্তুর সমালোচনার উত্তর দেওয়া সম্পূৰ্ণ নিক্ষল 
হবে, এই আশঙ্কায়. তার থেকে বিরত থাকি। বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি পরে 
তার ‘সাহিত্যচৰ্চা’ গ্রন্থে (১৩৬১ বৈশাখ) সংকলিত হয় ‘বাংলা ছন্দ’ নামে । 
বহু বংসর পরে ইদানীং “পূর্বাশা” পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পয়ার-পরিচয়’ প্রবন্ধে 
(১৩৭১ আষযাঢ় ) বুদ্ধদেবের উক্ত প্রবন্ধটির কিছু সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি 
প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে । এই প্রবন্ধটিও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হল পরিমার্জিত ও 
পরিবর্ধিত আকারে। 
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আমাদের ইস্থুলপাঠ্য ব্যাকরণে ছন্দ-অধ্যায়ের অপূর্ণতা দেখে ছেলেবেলায় 
মনে যে খেদ দেখা দিয়েছিল, সে খেদও অন্ততঃ কিছুপরিমাণে মেটাবার স্থবোগ 
এল এই তৃতীয় পর্বে। জগদীশচন্দ্র ঘোষের ‘আধুনিক বাংল! ব্যাকরণ'-খানির 
ছন্দ-অধ্যায়টির সংস্কারসাধনের অঙ্ছরোধে কয়েক সংস্করণেই অধ্যায়টির কিছুকিছু 
উন্নতিবিধান করা গেল। এভাবে কয়েক বংশরে এই অধ্যায়টি প্রায় সম্পূর্ণ 
নৃতন মৃত্তিতে দেখা দিল। গ্রন্থের নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে রেখে সংস্কার করতে হত 
বলে সম্পূৰ্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায়নি বটে, কিন্ত ছেলেবেলার একটা খেদ মেটাবার 
এটুকু সুযোগের মূল্যও আমার কাছে কম মনে হয়নি। এই পর্বের অন্যান্য 
প্রবন্ধ রচিত হয় নানা উপলক্ষে । তার ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয় । : 

চতুর্থ পর্বের প্রধান ফসল রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ গ্রন্থ -সম্পাদন ও রবীন্দ্রনাথের 
ছন্দশিল্প-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ রচনা। সবগুলিই রবীন্দ্রশতবাধিক উৎসব উপলক্ষে 
রচিত ও প্রকাশিত। 

এই দীর্ঘকাল ( ১৩২৮-৭১ ) ধরে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার জিজ্ঞাস! ও চিন্তাধারা স্বভাবতঃই নানা বাক ঘুরে একটা পরিণতির 
দিকে এগিয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধপ্রবাহ আমার জিজ্ঞাসা ও চিন্তাধারার 
অগ্রগতির তথা গতিপরিবর্তনের পথরেখা অঙ্কিত করে চলেছে। কালের গতির 
সঙ্গে চিন্তার গতি অন্গসরণেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে। এ বিষয়ে উঁৎস্থক 
লোকের সংখ্যা কম নয়। তাদের গুংস্ুক্য প্রশমনের অভিপ্রায়ে আমার 
ছন্দচিন্তাবিবর্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিকৃত করলাম এবং তাদের পথ স্থগম 
করবার জন্য আমার ছন্দবিষয়ক রচনাসমূহের একটি কালা ক্রমিক তালিকা 
গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট করলাম। বলা বাহুল্য, অন্যান্য ছান্দসিকদের প্রবন্ধাবলীও 
নান! পত্রপত্রিকায় বিকীর্ণ হয়ে আছে। তবে স্থখের বিষয় তার অধিকাংশই 
গন্থাকারে সহজপ্রাপ্য। এখনও যা গরন্থভুক্ত হয়নি তার সংখ্যা বেশি নয়। 
কিন্ত আমার লিখিত প্রবন্ধাবলী গ্রস্থভৃক্ত হয়ে সহজলভ্য হয়নি, বারবার এই 
অভিযোগের সন্মুখীন হতে হয়েছে। অপরাধ অন্বীকারেরও কোনো উপায় নেই। 
কিছুপরিমাণে এই অপরাধ ক্ষালনের অভিপ্ৰায়েও বর্তমানে এই তালিকা সংকলন 
করা গেল। এগুলিকে গ্রস্থাকারে সংকলনের পরিকল্পনাও করা গিয়েছে। আশা 
করি তার প্রথম কিস্তি হিসাবে “ছন্দজিজ্ঞাসা” প্রথম পর্ব প্রকাশিত হতে দেরি 
হবে না। এখানে বলে রাখতে চাই যে, এঁতিহাসিক মূল্যই এই প্রবন্ধসমূহের 
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একমাত্র সম্বল নয়, এগুলির স্থায়ী মূল্যও উপেক্ষণীয় নয় বলেই বিশ্বাস করি। 
নতুবা এগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছামাত্রও করতাম না। বর্তমান গ্রন্থখানি, 
খণ্ডশঃ প্রকাশিতব্য উক্ত ছন্দজিজ্ঞাসা’র উপক্রমণিকা-রূপেই গ্রহ্ণীয় 

এই যে অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া গেল তার আর-একটা দিকের কথাও উল্লেখ 
করা উচিত। প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের ছন্দচর্চী ও প্রবন্ররচনার সঙ্গে এসে যুক্ত 
হয়েছে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা । আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের সময় থেকে বহু 
ছন্দজিজ্ঞান্থর বহু সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে হাতে-কলমে । বুঝতে 
পেরেছি এটাও বড় সহজ কাজ নয়। এদের মধ্যে যেমন ছিল অল্পবয়সের শিক্ষার্থী 
তেমনি ছিলেন পরিণতবুদ্ধি অভিজ্ঞ ব্যক্তিও। আমার পক্ষে তার চেয়েও 
সহায়ক হয়েছে ত্রিশ বদরের অধিক কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা | 
অকুঠচিত্তে স্বীকার করব, কলেজের অগ্রগামী ছাত্রদের ছন্দশিক্ষা দিতে গিয়ে 
তাদের যত শিথিয়েছি, তার চেয়ে নিজে শিখেছি অনেক বেশি। ছন্দোনীতিকে 
তাদের কাছে স্পষ্ট ও সুষ্ঠরপে উপস্থাপিত করতে গিয়ে নিজের চিন্তীকেই 
স্বচ্ছতর ও পরিচ্ছন্নতর করবার প্রয়াস করতে হয়েছে অবিরত। সময়ে সময়ে 
মেধাবী ছাত্রদের বুদ্ধিসমূজ্জল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে গিয়ে অনেক, 
সমস্যাকে নৃতন দৃষ্টিতে দেখতে বা নৃতনভাবে বিচার করতেও প্রণোদিত হয়েছি। 
তাঁদের সকলকেই আজ স্থগভীর রুতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। 


ছন্দপরিক্রমা 


বর্তমান পুস্তকখানি রচনার মূলে রয়েছে পূর্বাশা-সম্পাদক স্লেহভাজন কবি 
গ্রীমান্‌ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু 
ছন্দজিজ্ঞাস্ ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের আগ্রহ ও অঙ্তরোধ। আসলে 
এসময়ে এজাতীয় ছন্দগ্রশ্থ প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় আমার 
ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে শ্রীমান্‌ সঞ্জয় পয়ারসম্পর্কে কতকগুলি 
প্রশ্ন ও সমস্যা উখাপন করে এ বিষয়ে পূর্বাশায় একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্য 
বারবার অনুরোধ জানান। এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অন্লভব 
‘বাংলা ছন্দ’ প্রবন্ধটি পড়বার সময় থেকে। কিন্ত যথেষ্ট প্রেরণার অভাবে এতদিন 
এ বিষয়ে কিছু লেখার আগ্রহ বোধ করিনি। এবার যখন পূর্বাশার জন্য লেখা 
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শুরু করলাম তখন স্বতঃই মনের মধ্যে আগ্রহের বেগ দেখ| দিল। মনে হল একে 
তো পয়ারবন্ধট! গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য উভয় দিক্‌ থেকেই সমস্ত বাংলা ছন্দৌবন্ধের 
শীর্ষস্থানীয়, তার উপরে এটি সম্বন্ধে স্থস্পষ্ট ধারণার অভাবটাও বেশ ব্যাপক, 
সুতরাং এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধই লেখা উচিত। 'পয়ার-পরিচয়” প্রবন্ধটি 
তারই ফল। এটি লিখতে গিয়ে সব সময়ই মনে রাখতে হয়েছিল যে, এটিকে 
পূর্বংস্কারনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে উপস্থাপিত না করলে এর উদ্দেশ্যই 
অনেকাংশে ব্যর্থ হবে, পাঠিকমনের পূর্বলন্ধ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধতায় পয়ারবন্ধের 
যথার্থ স্বরূপ-উপলব্ধির অন্তরায় ঘটবে। তাই কোনে! দিকে ভ্রান্তির কোনো 
অবকাশ না রেখে প্রবন্ধটি যাতে সবাস্পূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়েছিল। 
পয়ারের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে বাংলা ছন্দের মূলনীতিগুলি 
সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাকা চাই। তাই এটিতে ছন্দের মূলনীতিগুলিকেও 
সংক্ষেপে পরিক্ফুট করতে চেষ্টিত হয়েছি, যাতে ছন্দোনীতির সাধারণ জ্ঞানের 
আলোতে পয়ারবন্বের বিশেষ জ্ঞান লাভের সহায়ত| হরর । ফলে পয়ারের 
পূৰ্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার উপলক্ষে এই প্রবন্ধটিকে একটি সংক্ষিপ্ত ছন্দব্যাকরণের রূপ 
দিতে হয়েছিল । 

এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হল না । কোনো কোনো ছন্দবুদ্ধি- 
সম্পন্ন পাঠক এই অভিমত জানালেন যে, এটিকে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশ করলে 
তাতে জিজ্ঞাস্থদের ছন্দজ্ঞানলাভের ও পয়ার সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা- 
নিরসনের বিশেষ সহায়তা হবে ৷ তাদের যুক্তি উপেক্গণীয় নয় মনে করে প্রবন্ধটিকে 
পরিমার্জিত করতে প্রয়াঁসী হলাম। মাসিকপত্রিকালভ্য নির্দিষ্ট পরিসরের কথা 
বিবেচনা করে যেসব বক্তব্য বিষয়কে কিছু সংকুচিত করতে হয়েছিল সেগুলিকে 
বিশদ করা গেল এবং যেসব উক্তিতে কিছু অস্পষ্টত। ছিল বলে কারও কারও 
মনে হয়েছিল সেগুলিকে স্পষ্টতর করা গেল। অতঃপর তাদেরই কারও কারও 
অনুরোধে প্রবন্ধটির শেষে পূর্বপ্রকাশিত “ছন্দপরিভাষা” প্রবন্ধটিকে পুনঃসংস্কৃত 
রূপে যোগ করে দেবার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হল। সর্বশেষে এই মন্তব্যও 
এল যে, পয়াঁর-পরিচয়ের মুখবন্ধরূপে বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে 
একটি নিবন্ধ যুক্ত হলে পুস্তিকাটি সৰ্বাঙ্গসস্পূৰ্ণ হয়। এই মন্তব্যের সঙ্গে যে 
অনুরোধ যুক্ত ছিল তাও উপেক্ষা করা গেল না। 

এই হল' এই ক্ষুদ্ৰ গ্রন্থের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির ইতিহাস। এর থেকে 
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সহজেই বোঝা যাবে, বইটিতে সম্পূর্ততা থাকলেও তাতে অখণ্ডত| নেই এবং 
সমতার অভাবও আছে। কারণ এটি একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে রচিত 
নয়। এর তিনটি অধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। কিন্তু এই 
বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই মূল অভিপ্রায়ের বিভিন্ন অন, প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূৰ্ণ, 
অথচ একান্তভাবে স্বতন্ত্ৰ বা বিচ্ছিন্ন নয়। এই স্বয়ংসম্পূৰ্ণতা ছন্দ বিষয়টাকে 
অধিগত করার পক্ষে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস । আর এইজন্য প্রতি 
অধ্যায়ে কিছুকিছু পুনরুক্তির দায়ও মেনে নিতে হয়েছে । এই পুনরুক্তির নিরসন 


ঘটিয়ে এ অধ্যায়গুলিকে পরম্পরসাপেক্ষ করা হয়তো কঠিন হত না। কিন্ত 


তাতে বিষয়বন্তর স্থগমতার কিছু হানি ঘটত বলে মনে করি। এই বিশ্বাসেই 
বইটির সমগ্রতাবিধানে অগ্রসর হইনি। 

তা ছাড়া তিনটি অধ্যায় তিনটি ত্রমোন্নত স্তরে বিন্ন্ত। এরূপ স্তরবিন্যাসে 
প্রায় অলক্ষিতভাবেই বিষয়বস্তুর উপরে পাঠকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় বলে 
আমার ধারণা । আমার অধ্যাপকজীবনে আমি এই পথকে শিক্ষাদীনসিদ্ধির 
পথ বলে মেনে নিয়েছি। এইজন্যই তিনটি অধ্যায়কে এক সমস্তরে নামিয়ে 
এনে বা তুলে নিয়ে গ্রন্থের সমতাবিধানে প্রয়াসী হইনি। 

চিরাচরিত প্রথার অনুসরণে প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরে গ্রন্থ ও অধ্যায়ের নাম 
সন্নিবিষ্ট'ন| করে আলোচিত প্রশঙ্গের নামোলেখ করাই সমীচীন মনে করেছি। 
আশা করি তাতে পাঠকের সহায়তা হবে। কোনো কোনো স্থলে কিছু ক্রটিও 
লক্ষিত হতে পারে, সে ক্র গুরুতর নয় বলেই মনে করি। প্রথম অধ্যায়ের 
প্রসঙ্গবিন্যাসেও কিছু ত্রুটি লক্ষিত হবে। অনবধানতারুত এই ক্রটির অপরাধ 
শুধরে নিয়েছি অধ্যায়স্থচিতে ৷ পাঠক যদি এই অধ্যায়স্থচির প্রতি দৃষ্টি রেখে 
গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গ অনুধাবন করেন, আঁশা করি তা হলে সমগ্রভাবে ছন্দ সম্বন্ধে 
একটা স্পষ্ট ধারণা করতে কোনো বাধা ঘটবে না। | 
তি ও প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা-সষ্টির সহায়তা করাই 


বাংলা ছন্দের নী 
এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য পাঠিকের 


কানের অভ্যাসগঠনে সহায়তা করা৷ ছন্দ বন্তটা শুধু বুদ্ধি্রাহা হলেই চলে না, 
শ্ৰুতিগ্ৰাহ্যও হওয়া চাই৷ এইজন্য স্ত্রব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে প্ৰত্যেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে কাৰ্পণ্য করিনি। বরং স্থলে স্থলে দৃষ্টান্তবাহুল্যই লক্ষিত 
হবে ৷ আশা করি তাতে ছন্দের নীতিবোধের সঙ্গে শ্রতিবোধও স্বতঃই তৈরি 
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হয়ে যাবে। শ্রিতবোধ’-নামক বহুখ্যাত সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থখানির যা উদ্দেশ্য, এই 
গ্ৰন্থখানিরও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তাই। তার সঙ্গে একটি পরোক্ষ অভিপ্ৰায়ও 
জড়িত আছে। ছন্দরস ও কাব্যরস পরস্পরের পরিপূরক, একের মধ্যে অন্যের 
সার্থকতা ৷ কেননা, স্বভাবতঃই কাব্যের ভাব ‘আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে? 
তাই ছন্দের দৃষ্টান্তগুলি বাংলার শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে যথা সম্ভব 
চেষ্টা করেছি, যাতে নীরস ছন্দোবিপ্লেষণ অন্থধাবনের ক্লান্তি কাব্যরস-অনুভূতির 
দ্বারা কিছুপরিমাণে অপনোদিত হয়। তা ছাড়া, সর্বত্রই উদ্ধৃতিগুলির উত্স- 
নির্দেশও করেছি, যাতে উৎসুক পাঠক মূলরচনার সঙ্গে সহজেই পরিচিত 
হতে পারেন এবং প্রয়োজনমতো গ্রন্থকাররুত ছন্দোবিশ্লেষণের যাথাথ্য বিচার 
করে দেখতে পারেন। যেসর রচনার ছন্দ সবস্বাকৃত আদর্শসম্মত, দৃষ্টান্তগুলি 
যথাসম্ভব তার থেকেই সংকলিত। যেসব রচনার ছন্দবিশুদ্ধি সন্দেহাতীত নয়, 
তার থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করলে ছন্দোনীতি-নিরূপণের ভিত্তিই টলে যায়। 
এইজন্য অধিকাংশ দৃষ্টান্তই সংকলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে । সেসব 
ক্ষেত্রে কবির নাম না করে শুধু গ্রন্থ ও কবিতার নাম উল্লিখিত হল। অন্য ক্ষেত্রে 
গ্রন্থ ও কবিতার নামের পূর্বে কবির নামও দেওয়া হল। আর যে দু-একটি 
ৃষ্টান্তের কোনে! পরিচয় দেওয়া নেই সেগুলি গ্রন্থকারের রচিত। 

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি পরবর্তী ছুই অধ্যায়ের 
ভূমিকা হিসাবে রচিত। বস্তুতঃ এটি সমগ্র ছন্দব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরপ 
বলেও গণ্য হতে পাঁরে। ফলে এই নবরচিত অধ্যায়টি অপরিণতবুদ্ধি প্রথম- 
শিক্ষার্থী পক্ষেও ছুশ্রবেশ্য হবে না বলেই আশা করা যায়। কিন্ত 
পরবর্তী ছুই অধ্যায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। ও-ছুটি অধ্যায় অপেক্ষাকৃত 
পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করেই লিখিত। তবে পাঠকদের মধ্যে ধারা 
পরিণতবুদ্ধি অথচ ছন্দ-বিষয়ে প্রথমশিক্ষার্থ, তাদের পক্ষে অধ্যায়-ছুটি যাতে 
ছুরধিগম্য না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। 

পক্ষান্তরে এই পুস্তকে সাধারণ নিয়মের সমস্ত ব্যতিক্রম, সমস্ত বিশেষ বিধি ও 
অন্যবিধ সমস্ত জটিল প্রশ্নের বিষয় সযত্বে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করেছি। 
কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি প্রথমেই বিশেষ বিধি বা ব্যতিক্রমের 
বিষয় উপস্থাপন করলে তার জটিলতার জালে মৃলনীতিগুলি প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, 
ফলে ছন্দোনীতিব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। বলা উচিত যে, এই 
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বইটি অপেক্ষাকৃত পরিণতবুদ্ধি পাঠকের উপযোগী করে লিখিত হলেও বিশেষজ্ঞ 
বা অভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য অভিপ্রেত নয় । তাই এর নাম ‘ছন্দপরিক্ৰম৷’। এর 
দ্বারা ছন্দসৌধের চার দিক্‌ পরিক্রমণ করে তার বহিরাক্লতি ও তার বিভিন্ন 
অবয়ব সম্বন্ধে সাধারণ পরিচয়লাভ হতে পারবে, তার আভ্যন্তর রূপের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হবে না । তার জন্য স্বতন্ত্ৰ পূর্ণাঙ্গ ছন্দব্যাকরণ রচনার 
প্রয়োজন রইল । 

যদি এই গ্রন্থের দ্বারা পাঠিকচিত্তে কিছুমাত্র ছন্দজিজ্ঞাসার উদ্রেক হয় এবং 
তাঁর ফলে সত্যনিৰ্ণয়ের পথ একটুও স্থগম হয় তা হলেই এই গ্রন্থরচনার অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হবে। সর্বশেষে নিবেদন এই যে, এই পুস্তকে যেসব ক্ৰটিবিচ্যুতি লক্ষিত 
হবে, পাঠকগণ যদি অনুগ্রহ করে সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হলে 
বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব এবং ভবিষ্যতে তার অপনোদনে যন্ববান্‌ হব । 


স্বীকৃতি 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পপূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 
সোদরগ্রতিম কবি শ্রীমান্‌ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উৎসাহে । অতঃপর বিভিন্ন সময়ে 
প্রকাশিত এটি প্রবন্ধকে পুনঃসংস্কত ও একত্র সংবদ্ধ করে গন্থাকারে 
প্রকাশের সংকল্প দেখা দেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নেহভাজন অধ্যাপক 
ভীমান্‌ দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য ও প্রেসিডেনসি কলেজের প্নেহভাজন অধ্যাপক 
শ্রীমান্‌ ভবতোঁষ দত্তের প্রস্তাবক্রমে । সর্বশেষে এই পরিকল্পিত গ্রন্থের মুখবন্ধ 
হিসাবে তার প্রথম অধ্যায়টিও রচিত হয় তাদেরই অনুরোধে ও আগ্রহে। 

গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বভারতীর বাংলা অধ্যাপনা- 
বিভাগের সহকর্মী শ্রীমান্‌ সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও প্ৰীমান্‌ রাঁমবহাল তেওয়ারী এবং 


বাংলা গবেষণাঁবিভাগের ছাত্র শ্ৰীমান্‌ শ্ৰমন্তকুমার জানা ও শ্রীমতী পম্পা ঘোষের 
বেশি উপরূত হয়েছি শ্রীমান্‌ 


সহায়তা পেয়ে উপরুত হয়েছি। সবচেয়ে বে 
ভবতোষের প্রগাঢ় ছন্দবোধ ও সতর্ক বিচারবুদ্ধির সহায়তা পেয়ে। গ্রন্থরচনার 
ও মুদ্রণের প্রত্যেক স্তরেই তার উপরে নিঃসংশয়ে নির্ভর করতে পেরেছি। 
আমার কন্যা শ্রীমতী সংঘমিত্ৰা ও প্রীমতী সুগতা গ্রন্থের ভাষাপরিমার্জনায় 
ও অন্য নাঁনা বিষয়ে আমার শ্রমলাঘব করেছে । সৰ্বশেষে উল্লেখ করব 
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উৎসাহী প্রকাশক শ্রীমান্‌ শ্রীশকুমার কুণ্ডের নাম। তাঁর আন্তরিক আগ্রহেই 
এন্থখানি এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন পরিপাট্যের সঙ্গে প্রকাশিত হতে 
পেরেছে ৷ তাদের সকলকেই যথাযোগ্যভাবে আমার কৃতজ্ঞতা, স্নেহ ও 
আশীর্বাদ জানাচ্ছি। 
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দোলপুর্ণিমা 1 ৩ চৈত্র ১৩৭১ 
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মুক্ত দল (০০57 511811৩)__অনাশ্রিতান্ত দল, অর্থাৎ যে দলের অন্তে 
কোনো আশ্রিত বর্ণ থাকে না। যেমন__মী, কি, দ, মা, ছি। 

কলা (10008 )-_ উচ্চারণকালের একক । অপ্রসারিত মুক্ত ও রুদ্ধ দলে 
এক কলা এবং প্রসারিত মুক্ত ও রুদ্ধ দলে ছুই কলা। যেমন_ছা-ন্‌* দ. 
সি-ক্‌-পাঁচ কলা, ছান্‌. দ. সি-কৃ-চার কলা । হাইফেনচিহ্ন প্রারণস্থচক | 

মাত্রা (unit of 17529016)__-পরিমাপক | যে রীতিতে এক দলে এক 
মাত্রা তার নাম “দলমাত্রিক', আর যে রীতিতে এক কলায় এক মাত্রা তার নাম 
কলামাত্রিক'। যে বিশেষ রীতিতে প্রসারিতসংকুচিততেদে রুদ্ধদলের দ্বিবিধ 
উচ্চারণরূপের হিসাবে কলাগণনা হয়, সে রীতির নাম মিশরকলামাত্রিক'। 

দলমাত্রিক রীতিতে ‘ছান্‌- দ. দিক-তিন মাত্র ৷ এই রীতিতে এক 


দলেই এক মাত্ৰা ৷ 

কলামাত্রিক রীতিতে ছা-ন্‌. দ. সি-ক্*-পাচ মাত্রা। এই 
দলেরই প্রসারিত উচ্চারণ। 

মিশ্রকলামাত্রিক রীতিতে ছান্‌. দ. সি-ক’-চার মাত্রা। এই রীতিতে 
সাধারণতঃ শব্দের কেবল অন্তস্থিত রুলের উচ্চারণ প্রসারিত। * 


রীতিতে সব রুদ্ধ 


[৩২] 
তিন রীতির নামভেদ 


এক সময়ে আমি এই তিন রীতির নাম দিয়েছিলাম যথাক্ৰমে স্বরবৃত্ত, 
মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। এই তিন নাম এখন সুপরিচিত ও স্থপ্রচলিত। তার 
পরে আর-এক সময়ে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তকে পরিচিত করেছিলাম যথাক্রমে 
লৌকিক ও যৌগিক নামে । এই নাম-ছুটিও একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। 
পরবর্তী কালে এসব নাম বর্জন করে দলমাত্রিক, কলামাত্রিক ও মিশ্রকলামাত্রিক 
নামকরণই সমীচীন মনে করি।' বর্তমান গ্রন্থে স্বীকৃত দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও 
মিশ্রকলাবৃত্ত উক্ত তিন নামেরই রূপান্তর মাত্র। তা ছাড়া, অনেকে আবার 
রবীন্দ্রনাথ ও অমূল্যধনের দেওয়া নামে অভ্যস্ত । তাই নীচে এক দিকে এই 
গ্র্বীরুত নাম, আর অপর দিকে গ্রন্থকারের পূর্বব্যবহত নাম এবং রবীন্দ্রনাথ ও 
অমূল্যধনের দেওয়া নাম সংখ্যাহক্রমে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি 
তাতে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন নামের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে এই গ্রন্থের 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুসরণ কর] সহজ হবে। 
'লবৃত্ত => স্বরবৃত্ত, লৌকিক (প্রবোধচন্দ্র ) 
(551101০) ২ বাংলা প্রাকৃত (রবীন্দ্রনাথ ) 
৩ শ্বাসাঘাতপ্রধান ( অমূল্যধন ) 
কলাবৃত্ত => মাত্রাবৃত্ত (প্রবোধিচন্ত্র) 
(1০7০) ২ সংস্কৃতভাঙা (রবীন্দ্রনাথ ) 
৩ ধ্বনিপ্রধান ( অমূল্যধন ) 
মিশ্রকলা বৃত্ত = ১ অক্ষরবৃত্ত, যৌগিক ( প্রবোধচন্দর ) 
(Mixed moric) ২ সাধু, পয়ারজাতীয় (রবীন্দ্রনাথ ) 
৩ তানপ্রধান ( অমূল্যধন ) 
গ্র্থমধ্যে যথাস্থানে, বিশেষতঃ তৃতীয় অধ্যায়ে, এই পারিভাষিক নামগুলির 
বিশদ পরিচয় পাওয়| যাবে ৷ ৰ 


ছন্দপরিক্রম। 


শ্রহ্থম অন্যাস 
বাল! ছন্দের প্রাথমিক পরিচয় 


অবতারণ। 
গদ্য পদ্য ও ছন্দস্পন্দ 


< স্থনিযনন্রিত ও স্থপরিমিত বাক্বিন্যাস্রে নাম ছন্দ ১ আমাদের নিত্যকথিত, 
ব| পঠিত গদ্য ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতরূপে বিন্যস্ত করলেই 
পদ্যের ছন্দ দ্যের ছন্দ উৎপন্ন হয়। পদ্যছন্দও সংগীতের ন্যার [রর একটি টি ধ্বনিশিল্ল। কিছু কিন্ত 


সংগীত মূলতঃ বাক্নিৰ্ভর নুয়। যন্ত্ৰসংগীতই তার প্রমাণ । উচ্চাঙ্গের কঠসংগীতও 
অনেকাংশেই, নুন কিন্তু পদ্যছন্দ - এাসভাবেই বাকৃনির । 


সংগীতে ছন্দ দানি এবং পদ্যছন্দ ও ন মল্ল দার 
ওঁংহ্থক্যজনক ৷ এ সম্পর্কে প্রধান স্মরণীয় বিষয় এই যে, গীতছন্দ সর্বদাই বাকের 
গতিভঙ্গি তথা ভাবের অগ্বর্তা না হতেও পারে। যেমন__ 

এ আসে | ‘এ অতি’ | ভৈরব | হরষে 

‘জলসিঞ্‌’ | -চিতক্ষিতি' | সৌরভ | রভসে। 

| কল্পনা, বৰ্ষামঙ্গল 

এটা হচ্ছে গীতছন্দের ভঙ্গি । বলা বাহুল্য, এটা আমাদের বাক্ভদ্ির অন্লবৰ্তা 
নয়। অন্ততঃ তিন স্থলে বাক্ভদ্দি লঙ্ঘিত হয়েছে। স্বাভাবিক বাক্বিন্যাসের 
ভঙ্গি হচ্ছে এরকম | 

এ আসে ওঁ | অতি ভৈরব | হরষে 

জলসিঞ্চিত |. ক্ষিতিসৌরভ |রভসে । 
বাক্বিন্যাস স্বভাবতই নির্ভর করে ভাষাগত ভাবের উপরে । সংগীতের 
পক্ষে তা অলঙ্ঘনীয় নয়। পক্ষান্তরে বাক্বিন্যাস তথা ভাববিন্যাসের ভঙ্দিকে 


২ প্রাথমিক পরিচয় : গদ্য পদ্য ও ছন্দস্পন্দ 


আমাদের কথিত বা পঠিত গদ্যভাষার ভঙ্গি নিয্নত্তিত-হয় প্রধানতঃ তার 
গতি ও বিরতির দ্বারা । আমাদের মুখের ভাষা কখনও একটানা চলে না। 
মাঝে মাঝে থামে, আবার চলে | যেমন__ 

গদ্যপাহিত্যের আরম্ভ থেকেই | তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে | ছন্দের 
অন্তঃণীলা ধার! | রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, | সেখানেই শবপগুচ্ছ | স্বতই 
সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান | গদ্য আবৃত্তির মধ্যে | স্বর লাগে, | 
অথচ তাকে | রাগিনী বলা চলে না, | তাতে তালমানহুরের | আভাসমান্র 
আছে। তেমনি গদ্যরচনায় | যেখানে রসের আবির্ভাব | সেখানে ছন্দ | 
অতিনির্দিষ্ট রূপ নেয় না, | কেবল তার মধ্যে থেকে যায় | ছন্দের গতিলীল|। 

_ রবীন্দ্রনাথ, ‘ছন্দ’ (১৯৬২), গদ্যছন্দ, পৃ ১৫২ 

এই হচ্ছে গদ্যের স্বাভাবিক গতিভদ্দি। ভাষার গতি যেখানে যেখানে 
থেমেছে, সেই স্থানগুলি নির্দিষ্ট হল বিরতিম্চচক দগুচিহ্ছের দ্বারা ।” পাঠকের 
অভিরুচি অন্লসসারে এগুলির কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে, কিন্তু যথেচ্ছ বিরতি 
ঘটানো চলে না। মোট কথ গদ্যভাষারও একট! ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গি দেখা 
দেয় তার ভাবগত গতি ও বিরতির ফলে। আর তারই প্রভাবে গুচ্ছ 
স্বতই সজ্জিত’ হয়ে ওঠে। এই যে গতি ও বিরতির স্বতঃসজ্জিত শবগুচ্ছ, 
তাঁকেই বলি 'বাকৃপর্ব | প্রত্যেক বাক্‌পর্বের প্রথমেই থাকে একটি করে 
ঝৌকের বেগ, আর ওই বেগজাত গতির বিরতি ঘটে বাঁক্পর্ধের শেষে । এই 
বেগ ও বিরতি ভাষাকে তরপিত করে তোলে । ভাষার এই তরক্িত ভদিকেই 
বলি ছন্দ। 


গদ্য ও পদ্যের ছন্দ একরূপ নয়। গদ্যভাযার ছন্দ কখনও ‘অতিনি্দিষ্ট রূপ 


নেয় না’। এই অনতিনির্দি্ট ব| অনতিনির্কপিত? গদ্যছন্দকে বলতে পারি 


‘াক্‌ছন্দ (9 92550515050 )1 বেগ- ও বিরতি-জাত এই যে উখানপতনন্ম 
ত্রঙ্গভঙ্গি, তারই সাধারণ নাম 'ছন্দম্পন্দ' (r॥yt॥৷ )। এই 9 


কেননা তার গড পরিমিত ( Frere গদ্যের ছন্দস্পন্দ অনিষ্ঠ 


রা, অনিরূপিত, কেননা তার পর্বগুলি _অপরিমিত ( unmeasured ) 1 


১ ড্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাণের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ( ১৯৩২ ) ভূমিক! অথবা ‘ছন্দ’ গ্রন্থ ( ১৯৬২ ), পৃ ১৮৭। 


প্রন্বর ও যতি ৩ 


রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়,-গদ্যের গতিকে যথাৰ্থ ছন্দ বলা চলে না, 
কারণ তাতে জ্পরিমিত পর্ব থাকে না, তার 'আভাসমাত্র' থাকে। স্বপরিমিত 
ছন্দপর্বের এই আভাসটুকুকেই তিনি বলেছেন ‘ছন্দের গতিলীলা”। গদ্যের 
গতিতে যথার্থ ছন্দ থাকে না, থাকে তার লীলাটুকু যাত্র। ছন্দ-আলোচনায় 
বার পারিভাষিক নাম ছন্দম্পন্দ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন ‘ছন্দের গতিলীলা”। 


প্রস্বর ও যতি 


গদ্য ও পদ্যের প্রধানতম পার্থক্য এই যে, গদ্যস্পন্দ (2r0se rhythm ) 
উৎপন্ন হয় অপরিমিত পর্বযোগে. আর পদ্যম্পন্দ (verse £170107 ) উৎপন্ন 
হয় স্থপরিমিত পৰ্বযোগে। পদ্যরচনার পর্ব কিভাবে পরিমিত হয় তা নিৰ্ণয় 
করাই ছন্দশাস্সের প্রাথমিক কাজ। এই কাজের জন্য প্রথম প্রয়োজন পদ্যরচনার 
পর্ববিভাগ করা1। পূর্বেই বল৷ হয়েছে, পর্বের প্রথমেই থাকে করে 
ঝোক, আর তার শেষে থাকে বিরতি; এই বিরতির দ্বারা ঝৌকের বেগের 
অবসান স্থচিত হয়। এই ঝৌকের পারিভাষিক নাম ্রস্বর (০০৩7৮), 
আর ছন্দের পরিভাষায় পর্বগতির অবসানস্থচক বি বলা হয় যতি 
(789৩ )। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক |-- এ 


|| | I 
নৃত্যের বশে | স্বন্দর হল | বিদ্ৰোহী পর | -মাণু 


পদযুগ ঘিরে | জ্যোতিমন্জীরে | বাছিল চন্দ্ৰ | লিন 

-_ নিটরাজ” নৃত্য 
প্রতি পর্বের আদ্যক্ষরের শীর্বস্থ দণ্ডরেখাটি প্রস্বরস্থচক, আর প্রতি পর্বের 
পাৰ্শ্বস্থ দণ্ডচিহ্নটি যতিস্থচক বলা বাহুল্য, প্রত্যেক লাইনের শেষেও একটি 

করে যতি আছে, যদিও তা কোনো চিহুযোগে নির্দিষ্ট হয় নি। 

উদ্ধত দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক লাইনেই চারটি করে যতি আছে। একটু মন 
দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে যে, ওই সবগুলি যতি সমান পর্যায়ের নয 
ওগুলির মধ্যে তারতম্য আছে। প্রত্যেক লাইনের প্রথম ও তৃতীয় যতি দু 
স্পষ্ট অনুভূত হলেও অন্য ছুটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত লঘু। দ্বিতীয় যতিটি এই 
ছুটির তুলনায় স্পষ্টতর, অর্থাৎ এটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেখি।,. আর শেষ যতিটি 
স্পষ্টতম, এটির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। ছন্দের পরিভাষায় প্রথম ও তৃতীয়, এই 
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ছুটি যতিকে বলা যায় লঘুষতি, আর চতুৰ্থ অর্থাৎ শেষ যতিটিকে বলা বায় 
পুর্থঘতি। দ্বিতীয় যতিটির গুরুত্ব এই ছুইএর মধ্যবর্তী, অতএব এটিকে বলা 
যায় অর্ধবতি। এই তিন রকম যতির পার্থক্য দেখাবার জন্য তিন রকম যতি- 


চিহ্ছের প্রয়োজন | যেমন ০ 
বাহারা তোমার | বিবাইছে বড়ি | নিভইছে তব | আলো? 
ভুমি কি তাঁদের | ক্ষমা করিয়াছি; || তুমি কি বেসেছ। ভালো?! 

__ পিরিশেষ” প্রশ্ন 
প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে লঘুষতি, দ্বিতীয় পর্বের পরে অর্থযতি আর সর্বশেষে 
পৃর্থতি। সব সময় পূৰ্ণধতি-হুচক কোনো চিহ্ন না দিলেও চলে, অর্থাৎ উহ্য 
রাখা চলে । তেমনি প্রস্বরচিহ্নও উহ্য রাখ! চলে। এ স্থলে তাই রাখা হয়েছে। 
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বিভিন্ন রকম যতির দ্বার! নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগগুলির বিভিন্ন নাম থাকাও 
প্রয়োজন। তাই পূর্ণঘতির ছারা নির্দিষ্ট ছন্দোবিভাগকে বলব পংক্তি। 
অর্থাৎ ছন্দের নূৰ্নবীতিবিভা্ের পারিভাষিক নাম পংক্তি (৮:5৪) । তেমনি 
অধর্যতিনির্দি্ট ছন্দোবিভাগের নাম পদ (০19095.) আর লঘুযুতি বিভাগের 
foot ) | 
এই ছনে পূৰ্ণৰতিকে পংক্তিযতি, অর্ধযতিকে পদবতি 
এবং লঘুযুতিকে পর্বযত্তি নামেও অভিহিত করা যায়। 
উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে দুই পদ; আর প্রতি পদে 
আছে দুই পর্ব। অর্থাৎ এই দুই দৃষ্টান্তেরই প্রত্যেক পংক্তি দ্বিপদী ও প্রত্যেক 
পদ দ্বিপবিক ৷ উভয্নত্ৰই পংক্তির শেষ পৰ্বগুলি স্পষ্টতঃই অপূর্ণ। বাংলা ছন্দে 
অধিকাংশ স্থলেই পংক্তির শেষপ্ৰান্তস্থিত পর্ব অপূর্ণ থাকে। 
এবার অন্যরকম একটি দৃষ্টান্ত ঢেওয়| বাক | 
জন্মেছি যে | মর্ত্যকোলে {| ঘ্ণা করি | তারে 
ছুটিব ন! | স্বৰ্গ আর || মুক্তি খুজি | -বারে। 
“সোনার তরী’, আত্মসমর্পণ 
এই দৃষ্টাস্তেও, প্রতি পংক্তি দ্বিপদী, প্রতি পদ দবিপৰিক এবং শেষ পর্ব অপূর্ণ। 
কিন্তু কানের সাক্ষ্যেই বোঝা যায়, পংক্তি পদ ও পর্বের এই বর্ণনার অভিন্নতা 
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সত্বেও এই দৃষ্টান্তটি আকুতি ও প্রতি উভয় দিক্‌ থেকেই পূর্ববর্তী দুটি 
দৃষ্টান্ত থেকে বহলাংশেই পৃথক্‌। যথাস্থানে এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ 
করা যাবে। 

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, ছন্দের পংক্তি ( metrical line ব| verse ) 
আর মুদ্রিত বা লিখিত ছত্ৰ (printed বাঁ written line ) এক নয়। একই 
ছন্দপংক্তিকে অভিরুচি বা প্রয়োজনমতো! একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখা যায় ব| 
লিখতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে পংক্তিগুলিকে সাধারণতঃ অর্থধতিতে বিভক্ত 
করে দুই বা ততোধিক ছত্ৰে সাজানো হয়। কখনও কখনও লঘুযুতি অন্নসারেও 
ছত্রভাগ করা যায়। কিন্তু যথেচ্ছ ভাগ করা কখনও চলে না। 

অর্ধযতি বা পদযতি ( medial pause, caesural Pause ) অন্থসারে 
পংক্তিখণ্ডনের দৃষ্টান্ত এই = 

লেখে স্বর্গে মর্তে মিলে ॥ 
দিপদীর শ্লোক__ 
আকাশ প্রথম পদে || 
লিখিল আলোক; 
ধরণী শ্যামল পত্রে | 
বুলাইল তুলি 
লিখিল আলোর মিল || 
নির্মল শিউলি । 
_ স্ফুলিঙ্গ (১৩৬৭), ২২৩ 
এই রচনাটিতে আছে মোট চার পংক্তি প্রত্যেক পংক্তি দ্বিপদী এবং পদযতি 
অঙ্গসারে বিভক্ত হয়ে দুই ছত্ৰে সঙ্জিত। বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলিকে ভেঙে 
দুই ছত্রে না সাজিয়ে অনায়াসেই এক ছত্রেও সাজানো যাঁয়। আর-একট। 


দৃষ্টান্ত 
মুদিত আলোর | কমলকলিকা | -টিরে ॥ 
রেখেছে সন্ধ্যা আধার পর্ণ | -পুটে। 
উতরিবে যবে | নবপ্রভাতের | তীরে 
তরুণ কমল | আপনি উঠিবে | ফুটে ৷ 
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উদয়াচলের| সে তীৰ্থপথে | আমি | 
চলেছি একেলা | সন্ধ্যার অঙ্গ | -গামী, ॥ 
দিনান্ত মোর | দিগন্তে পড়ে | লুটে ॥ 
__গীতালি, ১০৭ 
এই দৃষ্টাস্তটিতে আছে মোট তিন পংক্তি, পদে পদে ভেঙে সাত ছত্ৰে সাজানো ৷ 
প্রথম ছুই পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি ত্রিপদী প্রত্যেক পদে তিন পর্ব, 
শেষ পর্ব অপূর্ণ । 
পর্বে পর্বে বিভাজনের দৃষ্টান্ত এই | 
বুকভরা মধু | বঙ্গের বধূ || জল লয়ে যায় | ঘরে, 
মা বলিতে প্রাণ | করে আনচান | চোখে আসে জল | ভরে । 
এই দৃষ্টান্তের দ্বিপদী পংক্তিগুলিকে পর্বে পর্বে ভেঙে তিন বা চার ছত্রেও লেখা 
যায়। যেমন-- 
বুকভরা মধু 
বঙ্গের বধূ 
জল লয়ে যায় | ঘরে। 
শেষ অপূর্ণ পর্বটিকে (‘ঘরে’) বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চার লাইনও করা যেতে 
পারে। অনেক সময় পংক্তি ভাঙার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় পর্বপ্রাস্তিক (বাঁ 
পদপ্রান্তিক ) মিলকে ফুটিয়ে তোলা । উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রথম ছুই পর্বের 
পরেই মিল আছে, তৃতীয় পর্বের পরে নেই। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ ( অপূর্ণ) 
পর্বকে এক লাইনেই রাখা হয়েছে । এ রকম রচনাঁকে অনেক সময় 
ছুই লাইনেও সাজানো হয় । যেমন-- 
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ 
জল লয়ে যায় ঘরে। | 
মিল দেখাবার প্রয়োজনে প্রথম লাইনে দুই পর্বের মধ্যে একটু ফাঁক 
রাখা হয়। 
এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রচলিত প্রথায় এইজাতীয় রচনাঁকে বলা হয় 
“ত্রিপদী”। বস্তুতঃ এসব রচনাকে ত্রিপদী বলা সমীচীন নয়। কেননা, 'বুকভরা 
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মধুর ন্যায় লঘুযুতির বিভাগকে ‘পদ’ বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। পর্বে 
পর্বে মিল থাকলেই তাকে ‘পদ’ বলা যায় না। যেমন__ 
শলাকাবিদ্ধ | হতেছে সিদ্ধ || মহ্ননিষিদ্ধ | পক্ষী। 
-_‘বল্পন|’, উন্নতিলক্ষণ 
নৌকা! ফি সন | ডুবিছে ভীষণ || রেলে কলিশন | হয়। 
‘দ্বিজেন্দ্ৰলাল, হাসির গান’ 
এসব স্থলে তিন পর্বে মিল আছে বলেই এ ধরনের পংক্তিকে চৌপদী বলা 
চলে ন| অর্ধযতির প্রতি দৃষ্টি রেখে দ্বিপদী বলাই সমীচীন। পক্ষান্তরে 
চন্দ্ৰ যখন | অস্তে নামিল || তখনো রয়েছে | রাতি, 
 পূর্বদিকের | অলস নয়নে || মেলিছে রক্ত | ভাতি। 
চিত্রা’, সিন্ধুপারে 
এটার কোনে| পর্বের পরেই মিল নেই, অথচ গঠনপ্রণালীতে এটা পূর্ববর্তী দৃষ্টাস্তের 
সম্পূর্ণ অনুরূপ । । স্থতরাং এটিকেও দ্বিপদী বলাই সমীচীন। আর যদি লাইন 
ভাঙার প্রয়োজন হয় তবে অর্থযতিতে বিভক্ত করে ছুই লাইনে সাজানো 
যেতে পারে। 
পূর্বে বলেছি পর্বান্তিক বা পদাপ্তিক মিলকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে 
ছন্দপংক্তিকে অনেক সময় ভেঙে ভেঙে সাজাতে হয়। তার আর-একটা 


দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 


দুঃখের | বরযায় || ৮ 
চক্ষের | জল যেই || এর, 
নাম্ল, 
বক্ষের | দরজায় || 
বন্ধুর | রথ সেই || 
থাম্ল। 
__গীতালি”১ 


এর পংক্তিগুলি ত্রিপদী, পদে পদে ভাঙা হয়েছে। এর পর্ধায়ক্রমিক মিলগুলি 
লক্ষণীয় । বলা বাহুল্য, মিল দেখাবার প্রয়োজন না থাকলেও লেখকের 


অভিরুচিক্রমে পদে-পদে পংক্তি ভাঙা চলে । 
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পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আদিতে থাকে একটি প্রস্বর ও অন্তে থাকে একটি 
লঘুযৃতি। এই প্রন্বর ও যতির যোগেই ছন্দ তরদিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ ছন্দস্পন্দ 
উৎপন্ন হয়। পর্বের আদি ও অন্তস্থিত প্রশ্বর ও বতির যোগে যে উথানপতনময় 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাঁকে বলতে পারি ‘পৰ্বত্রঙ্গ’ বা ‘পৰ্বস্পন্দ’ ( foot rhythm ) 
এই পর্বস্পন্দের দ্বারাই সমগ্র পংক্তির স্পন্দবৈশিষ্ট্য নিয্ম্তিত হয়। পৰ্বস্পন্দের 
পরিচরেই রচনার ছন্দম্পন্দের পরিচয়। বস্তুতঃ রচনার ছন্দোবৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
প্রধানত নির্ভর করে তার পর্বগুলির আকুতি ও প্ররুতির উপরে। পূর্বপ্রক্কতির 
কথা যথাস্থানে পরে বলা যাবে । 
যতিলোপ 
এস্থলে পর্বের আকুতি সম্বন্ধে দুএকটি কথা বল! প্রয়োজন। পর্বের আকুতি 

নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ্যতঃ তার অন্তস্থিত যতির দ্বারা এবং গৌণত: তার আদিস্থিত 
প্রন্বরের ছারা । বাংলা ছন্দের পর্বগত এই যতি ও প্রস্বর বাঙালির 
স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়ে। তাই পর্ববিভাজনের পক্ষেও কোনো বাধা 
ঘটে না। কিন্ত কোনে! কোনো! ক্ষেত্রে পর্বান্তিক যতি ও তার পরবর্তী পর্বের 
আদিস্থিত প্রস্বরের লোপ ঘটে | সেসব স্থলে কিছু সংশয় দেখা দেয়। মেমন-- 

দুৰ্লভ এ | ধরণীর || লেশতম | স্থান, 

দুর্লভ এ | জগতের || ব্যৰ্থতম | প্রাণ। 

--“চৈতালি’, দুৰ্লভ জন্ম 
চঞ্চল | মৌমাছি || গুঞ্জরি | গায়, 
বেণুবনে | মর্মরে || দক্ষিণ বায়। 
--চিত্ৰবিচিত্ৰ’, ফান্তন 
এই দুটি রচনা প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও আকুতিতে অভিন্ন : ছুটিরই পর্বগত যতি 
নির্ণয়ে কোনো অঙ্থবিধা নেই। ফলে প্রস্বর নির্ণয়েও সংশয়ের অবকাশ নেই ) 
চিহ্নযোগে দেখানো হয়নি, উহা রাখা হয়েছে। কিন্তু নিম্নলিখিত দুটি দৃষ্টান্তেই 
পর্বযতি স্থাপনে সংশয় দেখা দেয় ।__ 
লজ্জা দিয়ে | সজ্জা দিয়ে || দিয়ে আব | -রণ, 
তোমারে দুর্‌ : লভ করি || করেছে গো : পন। 


যতিলোপ ৯ 


পড়েছে তো : মার পরে || প্ৰদীপ্ত বা : সনা, 
অর্ধেক মা : নবী তুমি || অর্ধেক কল্‌ : পনা। 
-='চৈতালি’, মানসী 


ধীরে ধীরে | শর্বরী || হয় অব | -সান, 

উঠিল বি : হঙ্দের || প্রত্যুষ | -গান। 

বনচূড়া | রঞ্জি || স্ব্ণলে : খায় 

পূর্বদি : গন্তের || প্রান্তরে : খায়। 
-_চিত্রবিচিত্র', উৎসব 


এই দুটি দৃষ্টান্তও আকুতি ও প্রকৃতিতে পূর্ববর্তী দৃটানতদুটর অনুরূপ ৷ পার্থক্য 
শুধু এই যে, কবির প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে পর্বযতি লোপ করা হয়েছে__ 
ত্রিবিন্দু দণ্ডচিহের ছারা নিৰ্টিষ্ট। যেসব স্থলে এরূপ পর্বযতির লোপ ঘটেছে, সেসব 
স্থলে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের রসনা পর্বযতির 
স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির 
এই অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরদ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে একটু অভিনবত্বও দেখা 
দেয়। কবির ভাবপ্রকাঁশের স্থযোগও প্রশস্ততর হয়। মনে রাখা দরকার যে, 
এই লঘুযুতি বা পর্বযতি লোপের ফলে তার পরবর্তী পৰ্বপ্ৰস্বরটিও লুপ্ত 


_ওই লুপ্ত যতির পরবর্তী ও পরবর্তী পরবছট একত্র সংলগ্ন হয়ে গিয়ে একটি- 


‘উঠিল বিহন্দের প্রভৃতি অংশকে বলা যায় ‘যুক্তপ 
বাসনা’, ন্বর্ণলেখার” প্রভৃতি অংশকে বলা যায় যুক্তপধিক অপূৰ্ণপদ। ‘পড়েছে 
. তোমার ’পরে’, ‘প্ৰদীপ্ত বাসনা’ প্রভৃতি অংশকে পূর্ণ বা অপূর্ণ পর্ব বলে গণ্য 


না করাই সমীচীন মনে করি। 
বল! প্রয়োজন যে, সব রকমের ছন্দেই পর্বযতির লোপ ঘটানো হয় না। 


ওরকম লোপের ফলে ছন্দে গতিবৈচিত্র্য উৎপন্ন না হয়ে অনেক সময় তাঁলভঙ্গ 
ঘটার আশঙ্কা দেখা দেয় | যেমন__ 
একদা তুমি অঙ্গ ধরি | ফিরিতে নব ভুবনে, 
মরি মরি অ : নঙ্গদেব।-তা ৷ 


4 প্রাথমিক পরিচয় : দলবিভাজন 


কুন্সমরথে | মকরকেতু | উড়িত মধু | -পবনে, 
পথিকবধূ | চরণে প্রণ | -তা। 
* কল্পনা’, মদনভস্মের পূর্বে 


দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা 
লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না। দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ পংক্তির শেষে পর্বযতি-ছুটিকেও লুপ্ত করা যায় অর্থাৎ ‘দেবতা’ ও ‘প্রণতা’ 
এই শব্দ দুটিকে অবিচ্ছিন্নকূপে উচ্চারণ করা যায়। তাতে বিশেষ খটকা লাগে 
না, আর উচ্চারণের ন্বাভাবিকতাও বজায় থাঁকে। কিন্তু এরকম যতিলোঁপের 
দৃষ্টান্তও বেশি পাঁওয়। যায় না। 
অর্থবতিলোপের দৃষ্টান্তও বিরল। অর্থযতি পদবিভাগের স্থচক। অর্থযতি 
লুপ্ত হলে পদবিভাগও লোপ পায়। সেটা পদ্যরচনার পক্ষে মারাত্মক । 
কেননা, পদবদ্ধ রচনার নামই পদ্য। তথাপি পদযতিলোপের দৃষ্টাস্তও মাঝে 
মাঝে পাওয়া যায়। যেমন-- 
নিজ হস্তে | নির্দয় আ : ঘাত করি, | পিতঃ, 
ভারতেরে | সেই স্বৰ্গে | কর জাগ | -রিত। 
‘নৈবেদ্য’, ৭২ 
বাধ দেহ | তোমার চ : রণে পাতি’ | শির 
অহনিশি | আপনারে || রাধিবারে | স্থির । 
‘নৈবেদ্য’, ৯৯ 
এরকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে বিরল । প্রাচীন সাহিত্যে 
এত বিরল নয্ন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও এজাতীয় দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া! 
যায়। এস্থলে ও বিষয়ের অধিকতর আলোচনা নিপ্রয়োজন ৷ 


দলবিভাজন 


পূর্বে বলা হয়েছে, পর্বের আকুতি ও প্ররুতির দ্বারাই রচনাঁবিশেষের 
ছন্দোবৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। পর্বের আকুতি ও প্রকৃতি নিরূপণ করতে হলে 


প্রথমেই প্রয়োজন পর্বের উপাদান নিরূপণ করা। বলা বাহুল্য, ছন্দের পর্ব 


গঠিত হয় এক বা একাধিক শব্দ নিয়ে, আর শব্দ গঠিত হয় এক বা একাধিক 


দলের উচ্চারণভেদ ১১ 


সিলেব্ল্‌ নিয়ে। শব্দের যে অংশ আমাদের বাক্যস্ত্রের এক-এক প্রয়াসে স্বত:- 
উচ্চারিত হয় তাকেই বলা হয় সিলেব্ল্‌। সিলেব্ল্‌-এর বাংলা পারিভাষিক নাম 
দল। বেমন-_-দল্‌”, ‘ছন্‌দ’, ‘ছান্‌.দ’‘ সিক্‌, এই তিনটি শবে দল আছে 
যথাক্রমে একটি, ছুটি ও তিনটি। তাই এই শব্দগুলিকে যথাক্রমে একদল 
(monosyllabic), দ্বিদল (15951141১10) ও ত্রিদল (01551101১1০) বলে বর্ণনা 
করা যায়। 

এই দলও আবার দুই রকম। কতকগুলি দলের পরে এক বা একাধিক আশ্রিত 
স্বর বা! ব্যঞ্জনবৰ্ণ থাকে যেমন-_যাইও যায়, (=যাএ্‌), যাও, যাক্‌, যাস্‌, দিন্‌, 
প্রান্‌.তর্‌, সংগীত্‌, সিল্‌কৃ। এরকম আশ্রিতাত্ত দলকে বলি কুদ্ধদল (closed 
syllable), রুদ্ধদলের স্বাতন্ত্যহীন অংশকে বলি “আশ্রিত বৰ্ণ” আর তার নিম্নস্থ, 
চিহ্কে বলি 'আশ্রয়চিহ-_-কেননা আশ্রিত স্বরবর্ণের নিম্ন্থ চিহ্নকে হন্‌চিহ্ 
বল! চলে না। যে দলের উভয়াংশই স্বরবর্ণ তাকে বলা যায় রুদ্বস্বর’ (closed 
vowel)। ষেমন--এ (=অই.), ও ( =অউ,), আই. (নাই), আউ. 
(ঝাউ ), অও্‌ (লও), আও. (যাঁও ), অন, ( = অএ লয় }, আয়, ( -আএং 
যায় )। বলা বাহুল্য, রুদ্ধস্বরও রুদ্ধল বলেই স্বীকার্য। যে দলের শেষে 
আশ্রিত বর্ণ থাকে না তাকে বলি মুক্তদ্রল (072০ syllable) | যেমনঁনা, 
সে, খুকু ;*ক.বি.তা ; মননী:বী; বা.তাসা। আর আশ্রিতান্তহীন স্বরবর্ণকে 
বলি ‘মুক্তম্বর’ (০7১৩7. ॥০%৫])। যেমন_-অ, আ ই, ঈ,উ, উ, এ ও | , 


ৰ দলের উচ্চারণভেদ 

দলের উচ্চারণভেদের উপরে পর্বের তথা ছন্দের প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর 
করে। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাংলায় স্বরবর্ণের স্থনির্দি্ট হহ্বদীর্ঘভেদ নেই । 
অর্থাৎ বাংলায় নিত্যহ্ব ও নিত্যদীর্ঘ স্বরবর্ণ নেই। কিন্তু বাংলা উচ্চারণেও 
হশ্বদীর্ঘত৷ আছে। বাংলায় ছন্দের আলোচনায় শুধু স্বরবর্ণ নয়, সমগ্র 
দলকেই হুস্ব বা দীর্ঘ বলে গণ্য করা সমীচীন মনে করি। 

বাংলায় মুক্তদল সাধারণতঃ হস্ব বা লঘু বলেই গণ্য হয়। তবে কোনো 
মুক্তদল যদি কখনও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বর্ণের সহিত সংলগ্ন না হয়ে স্বত্নভাৰে 
উচ্চারিত হয় তবে তা স্বভাঁবতঃই দীর্ঘত্ব লাভ করে । যেমন_ 


১২ প্রাথমিক পরিচয় : দলের উচ্চারণভেদ 


জাগিয়া উঠি | শব্যাতলে | শুধাল রাজ | -বালা-- 
‘কে- পরালে | মালা ! | 
_-“সানার তরী” স্থপ্ধোখিতা 


দিবসের শেষ স্্ধ শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল 
পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় 
‘কে- তুমি ?' 
পেল না উত্তর । 
“শেষ লেখা” ১৩ 


একটু মন দিলেই বোঁঝ| যাবে, এই ছুই স্থলেই ‘কে’ এই একদল শব্দটি 
স্বতন্্ভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং দীর্ঘত্বও পেয়েছে। 
আর-একটা দৃষ্টান্ত এই 1-- 
যদি খোকা না- | হয়ে 
আমনি হতেম কুকুর | -ছান|,-- 


তবে পাছে তোমার। পাতে 

আমি মুখ দিতে যাই | ভাতে 

তুমি করতে আমায় | মানা? 
"শিশু", সমব্যথী 


এখানে না” এই একদল শব্দটি আমাদের উচ্চারণে স্পইতঃই দীৰ্ঘত্ব পেয়ে থাকে। 
বলা বাহুল্য, মুক্তদলের উক্ত দীর্ঘতা ঘটে ধ্বনির প্রসারণের দ্বারা | মুক্তদলের 
এরকম প্রসারণের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এবং যদৃচ্ছাক্ৰমে এরকম প্রসারণ ঘটানো 
যায় না। পক্ষান্তরে রুদ্ধদলের প্রসারণ অতি সহজেই ঘটানো যায়। আর 
রুদ্ধদলের প্রসারণের উপরেই বাংল! ছন্দের বৈচিত্র্য বহুলাংশে নির্ভর করে। 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।__ 
চুড়ি চাই | চুড়ি চাই’ সে | হাকে, 
চীনের পুতুল | ঝুড়িতে তার | থাঁকে। 
5 শিশু’, বিচিত্র সাধ 


মাত্রানিবূ্পণ ১৩ 


সব বাঙালির কানেই দ্বিতীয় ‘চাই’এর তুলনায় প্রথম ‘চাই’এর প্রসারণ বা 
দীৰ্ঘত| অনায়াসেই ধরা পড়বে । আরও দৃষ্টান্ত দিই |-- 
আজকে এমন | বিজন প্রাতে || আর কারে কি | চাই ? 
সে কহিল, | ভাই, 
না-ই, নাই | নাই গো আমার || কারেও কাজ | নাই। 
__ক্ষিণিকা” কুলে 
তৃতীয় ‘নাই’এর সঙ্গে তুলনা করলে প্রথম ছুই 'নাই'এর প্রসারণ সকলের কাঁনেই 
ধরা পড়বে। 
“সারিয়ে দেবে | বলেছিলে, | দাও এঁটে ইস্‌ | -ক্রুপ’। 
অমি বললে | কানে কানে, || চু-প চুপ | চুপ’ । 
_ পিরিশেষ” নৃতন শ্রোতা 
দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্বের ছুটি ‘চুপ’ শব্দের প্রসারণ লক্ষণীয়। 
অতএব দেখা ।গেল, বাঙালির রসনা অতি অনায়াসেই রুদ্ধদলের প্রসারণ 
ঘটিয়ে থাকে। রুদ্ধদলের এই সহজ প্রসারণপ্রবণতাঁকে বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য- 
সৃষ্টির ব্যাপারে নানাভাবেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। যথাস্থানে তার 
মোটামুটি পরিচয় দেওয়া! যাঁবে। 


স্ক্াত্ৰানিক্লপণ 

পূর্বেই বলেছি পর্বের পরিচয়েই ছন্দের পরিচয়। আর, পরিমিত ধ্বনিবিন্যাসের 
নামই ছন্দ ৷ সুতরাং ছন্দের ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয় করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন 
পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নিয় করা। আর পর্ব হচ্ছে কতকগুলি দলের সমষ্টি । 
কাজেই বিভিন্ন দলের আয়তন জানা গেলেই পর্বের আয়তন সহজেই নির্ণয় 
করা যায়। 

যার সাহায্যে কোনো কিছুর আয়তন মাপা যায় সেই পরিমাপক এককের 
পারিভাষিক নাম মাত্ৰ| (unit of measure) | বিভিন্ন বস্তুর পরিমাণ নিণীত 
হয় বিভিন্ন মাত্রার সাহায্যে । বাংলায় ছন্দপর্ব পরিমিত হয় দুই রকম মাত্রার 
সাহায্যে । এক শ্রেণীর ছন্দে এক-একটি দলই (মুক্ত বা রুদ্ধ ) এক মাত্রা বলে 


১৪ প্রাথমিক পরিচয় : ছন্দোরীতি ও ছন্দের প্রকৃতি 


স্বীকৃত হয়ে থাকে । এরকম মাত্রাকে বলা যায় দলমাভ্র। (5১1191)10 unit) | 
আর-এক শ্রেণীর ছন্দে প্রসারিত দল অপ্রসারিত দলের দ্বিগুণ বলে (অর্থাৎ দুইটি 
অপ্রসারিত দলের সমান বলে) স্বীকৃত হয়ে থাকে। কবিতা আবৃত্তির কালে 
একটি অপ্রপারিত দলের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে বলি কল। (7072) | 
স্বতরাং অপ্রারিত দলকে এক কলা এবং প্রসারিত দলকে দুই কলা বলে গণনা 
করলেই এই শ্রেণীর ছন্দপর্বের ধ্বনিপরিমাঁণ নিৰ্ণাত হয় । অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দে 
এক কলাই এক যাত্রা বলে স্বীকৃত ৷ সুতরাং এরকম মাত্রাকে বলতে পারি 
কলামাত্র। ( moric 0101) 


ছন্দোরীতি ও ছন্দের প্রকৃতি 


বিভিন্ন রকমের ছন্দে মাত্ৰা বিন্যস্ত হয় বিভিন্ন রীতিতে । ছন্দের প্রকৃতি তথা 
শ্রেণীবিভাগ নিভঁর করে এই মাত্রাবিন্যাসরীতির উপরেই । 

এক শ্রেণীর ছন্দে পর্ব গঠিত হয় দলমাত্রার যোগে । অর্থাৎ এই শ্রেণীর ছন্দপর্ব 
গঠনের কাজে প্রত্যেক দলকে এক-এক মাত্রা বলে স্বীকার করে নেওয়াই 
প্রচলিত রীতি। মাত্রাবিন্যাসের এই রীতিকে বলতে পারি দলগাত্রিক 
রীতি, এরই নামান্তর দলবৃত্ত (51921০)। সংক্ষেপে বলা. যায়, যে 
রীতিতে দলমাত্রাই ছন্দপর্ব গঠনের উপাদান রূপে স্বীকৃত তারই নাম দলমাত্রিক 
বা দলবৃত্ত রীতি। তেমনি যে রীতিতে কলামাত্র! নিয়ে ছন্দপর্ব গঠিত হয় 
তাকে বলা যায় কলামাত্রিক বা কলান্বৃত্ত (72০7০) রীতি। 

কলাবৃন্ত রীতির ছুই রূপ ৷ এক রূপের কলা বৃত্ত রীতিতে সব রুদ্ধদলই প্রসারিত 
হ্য়, ফলে এই রীতির ছন্দে প্রতি মুক্তদলে এক কলা ও প্রতি রুদ্ধদলে দুই কলা 
গণনা করলেই পর্বের ধ্বনিপরিমাণ নিণীত হয়। এই রীতিই হচ্ছে যথাৰ্থ 
কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত রীতি। আর-এক রকম কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে 
ধ্বনিবিন্যাসের কিছু বিশিষ্টতা দেখা যাঁয়। তাতে প্রত্যেক মুক্ত'ল এক কলা 
বলে গণ্য হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক রুদ্ধদল দুই কলার মূল্য পায় না। এই 
রীতিতে স্থানবিশেষে রুদ্ধদলের প্রসারণ ঘটে, অন্যত্র তা ঘটে না। ফলে এই 
রীতির ছন্দে রুদ্ধদল স্থানবিশেষে ছুই কলা ও অন্যত্র এক কলা বলে গণ্য হয়ে 
থাকে । এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রীতিকে ‘বিশিষ্ট কলামাত্রিক” বা “বিশিষ্ট 
কলাবৃত্ত” ( special moric ) রীতি বলে অভিহিত করা যায়। রুদ্ধদলের দুই 


ছন্দোরীতি ও ছন্দের প্ররুতি ১৫ 


রকম রূপের যোগে গঠিত বলে একে ‘মিশ্ৰ কলামাত্রিক' বা ‘মিশ্ৰ কলাবৃত্ত 
( mixed 20010 ) নামও দেওয়া যায়। 

ছন্দপর্বের মাত্রাবিস্যাসরীতিই “ছন্দোরীতি” বলে পরিচিত। এই ত্ৰিবিধ 
ছন্দোরীতিকে বংশলতিকাঁরূপে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আশা করি তাতে 
বিষয়টা বোঝবার ও মনে রাখবার সহায়তা হবে।__ 


108 
ৰ লাৰু 
বৃত্ত কলাবৃত্ত 
(syllbic) (moric) 
শশী | শা 
সরল কলা বৃত্ত মিশ্ৰ 
(simple moric) (mixed moric) 


এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই তিন রীতির যথার্থ স্বরূপ ও তাদের পারস্পরিক 
পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করছি।-- 


১। কেউ বা তোমায় | ভালোবাসে, || 
কেউ বা বাসতে | পারে না যে, 
কেউ বিকিয়ে | আছে, কেউ বা | 
সিকি পয়স| | ধারে না যে, 
কতকটা সে [ স্বভাব তাদের || 
কতকটা বা | তোমারও ভাই, 
কতকটা এ | ভবের গতিক, || 
সবার তরে | নহে সবাই । 
ক্ষণিক’, বোঝাপড়া 


গণনা করলেই দেখা যাবে, এর প্রত্যেক পর্বেই আছে চারটি করে দল। অর্থাৎ 
দলসংখ্যার এই সমতার দ্বারাই রচনাঁটির সৌষম্য রক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং 


নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এখানে দলবৃত্ত রীতি অনুস্থত হয়েছে। 
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আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
২। ত্রিভুবনের | গোপন কথা | -খানি || 
কে জাগিয়ে | তুলবে তাহার | মনে, 
আমি যদি | আমার মুক্তি | লয়ে 
যুক্তি করি | আপন গৃহ | -কোণে? 
_ক্ষিণিকা” কবির বয়স 
-পূৰ্ববৰ্তা দৃষ্টান্তের হ্যায় এটাও দলবৃত্ত রীতিতে রচিত। পার্থক্য শুধু এই যে, 
প্রথম দৃষ্টান্তের প্রতি পদে আছে ছুটি করে পূর্ণ পর্ব, আর এটির প্রতি পদে আছে 
দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব। 
৩। স্থন্দরী | তুমি শুক | -তারা || 
সথদূর শৈলশিখ | -রাস্তে, 
শর্বরী | যবে হবে| সারা || 
দর্শন | দিয়ো দিগ, | -ভ্ৰান্তে ৷ 
ধরা যেথা | অম্বরে | মেশে ॥ 
আমি আধে| | -জাগ্রত | চন্দ্র, 
আঁধারের | বক্ষের | 'পরে || 
আধেক আলোকরেখা | -বন্ধ। 
__মিহুয়া» শুকতার! 
এর যতিগুলির প্রতি একটু মন দিলেই বোঝ! যাবে, এর প্রত্যেক পংক্তি 
দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব ও তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ। আরও বোঝা যাবে যে, 
প্রথম ও চতুর্থ পংক্তির দ্বিতীয় পদের প্রথম লঘু বা পর্ব-বতিটি লুপ্ড। আর, 
আবৃত্তিকালে এর দলগুলির উচ্চারণের প্রতি একটু নজর রাখলে অনায়াসেই 
ধর! পড়বে যে, এর প্রত্যেকটি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত। তদনুসারে 
হিনাব করলে বোঁঝ। যাবে, এটির প্রত্যেক পূর্ণপর্ে আছে চারকলা, আর প্রতি 
পংক্তির প্রথম পদের শেষ অর্থাৎ তৃতীয় (অপূর্ণ ) পর্বে দুই কলা ও দ্বিতীয় পদের 
শেষ পর্বে তিন কল| ৷ বোঝা গেল, এই অংশের ধ্বনিসামঞ্জস্তা নির্ভর করছে এর 
পর্বগুলির কলাবিহ্যাঠসসমতাঁর উপরে । স্বতরাং কোনে! সন্দেহ নেই যে, এই 
ছন্দ রচিত-হয়েছে সরল কলামাত্রিক বা কলাবৃত্ত রীতিতে । 


ছন্দোরীতি ও ছন্দের প্রকৃতি ১৭ 


৪1 আজি মো-র | দ্রাক্ষাকুঞ্জ | -বনে || 
গুচ্ছ গুচ্ছ | ধরিয়াছে | ফ-ল।--- 
বসন্তে-র | দুরস্ত বা : তাসে ॥ 
নুয়ে বুঝি | নামিবে ভূ: তল। 


-_চৈতালি” উৎসৰ্গ 


৫। ব্ৰহ্ম হতে | কী-ট পর | -মাণু, ॥ 
সর্বভূতে | সে-ই প্রেম | -ম-য়; 
ম-ন প্রা- | শরী-র অব্‌ : প-ণ ॥ 
কর সখে | এ সবা-র | পা-য়। 
বহুরূপে | সন্মুখে তো : মা-র, | 
ছাড়ি কোথা | খুজিছ ঈশ, : শ্ব-র ? 
জীবে প্রেম | করে যে-ই | জ-ন || 
সে-ই জ-ন | সেবিছে ঈশ, : শ্ব-র। 


বিবেকানন্দ, 'বীরবাণী, সখার প্রতি 


পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের মতো এ দুটিও দ্বিপদী, প্রতি পদে তিন পর্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ । 
কিন্তু এ দুটির মাত্রাসমাবেশপ্রণালী পৃথক্‌। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, 
শব্দপ্রান্তিক সবগুলি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দুইকলা-পরিমিত, আর অন্য রুদ্ধদলগুলি 
অপ্রসারিত এ এককলা-পরিমিত। অতএব এই অংশটি মিশ্রকলা বৃত্ত রীতির 
ছন্দে রচিত। এর প্রতি পুর্ণপর্বে চার ও অপূর্ণ পর্বে ছুই মাত্রা। অর্থাৎ এর 
প্রতি পদের মাত্মাবিন্যাস যথাক্রমে চাঁর-চার-দুই । 


উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুৰ্থ দৃষ্টান্ত আকৃতিতে অর্থাৎ 
বাহ্‌ গঠনে একই রকম, কিন্তু কানের রুচিতে তিনটি তিন রকম লাগে। শ্রাতি- 
রুচির এই ভিন্নতাই ছন্দপ্রকুতির পরিচায়ক শ্রুতিরুচি তথা ছন্দপ্রকতির এই 
পার্থক্যের হেতু দৃষ্টান্তগুলির মাত্রাবিন্যাসরীতির অর্থাৎ ছন্দোরীতির ভিন্নতা। 
বলা নিশ্রয়োজন যে, চতুর্থ ও পঞ্চম দৃষ্টান্ত-দুটি আকুতি ও প্ৰকৃতি দুই দিক্‌ থেকেই 
সম্পূর্ণ এক রকম । 


ছন্দপরিক্রমা ; ২ 


১৮ প্রাথমিক পরিচয় : মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ 


এ ছন্দোবন্ধ ও ছন্দের আকৃতি 

ছন্দের প্রকৃতি নিরূপিত হয় মাত্রাগণনারীতি বা ছন্দোরীতির দারা । তেমনি 
ছন্দের আকৃতি নিরন্বিত হয় ছন্দের ধ্বনিসমাবেশপ্রণ|লীর দ্বারা । এই ধ্বনি- 
সমাঁবেশেরই নামান্তর ‘ছন্দোবন্ধ'। বস্তুতঃ ছন্দোবন্ধ ( অর্থাৎ ধ্বনিসমাঁবেশ ) 
বলতে পর্ব, পদ ও পংক্তি এই তিনের সমবেত আয়তন ও রূপ বোঝাঁয়। এই 
তিনের সমবেত রূপকেই বলি ছন্দের আকৃতি। 

স্থতরাং ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দ-আঁকরুতির স্বরূপ নির্ণর করতে হলে পর্ব, পদ ও 
পংক্তি, একে-একে এই তিনেরই আয়তন ও রূপ নিৰ্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ 
পর্ববন্ধ ( foot 19079 ), পদবন্ধ ( clause forms ) ও পংক্তিবন্ধের ( verse 
20009 ) সমবায়েরই নাম ছন্দোবন্ধ (metrical forms ) এবং তার দ্বারাই 
ছন্দের আকুতি বা রূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। 


মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ 


প্রথমেই পর্বের আয়তনগত রূপের কথা ধরা যাক। পর্বের আয়তন নির্ভর 
করে তার অন্তর্গত মাত্রাসংখ্যার উপরে । পর্বের আয়তন ছন্দোরীতিভেদে 
বিভিন্ন রকম হয়। যেমন__ 

(১) দলবৃত্ত রীতিতে পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণতঃ চারের কম বা বেশি 
হয় না। অর্থাৎ চতুর্দল পর্বই (65৮8811821০ 1006) দলবৃত্ত রীতির ছন্দের 
প্রধান উপাদান৷ দৃষ্টান্ত 

ভজন পূজন | সাধন আরা | -ধনা | 
সমস্ত থাক | পড়ে। 
রুদ্ধদ্ধারে | দেবালয়ের | কোণে || 
কেন আছিদ। ওরে ! 
অন্ধকারে | ‘লুকিয়ে’ আপন | মনে ॥ 
কাঁহারে তুই | পুজিন সংগো | -পনে, ॥ 
নয়ন মেলে | দেখ দেখি তুই | চেয়ে || 
দেবতা নেই | ঘরে। 
--গীতাঞ্জলি’, ১১৯ 


মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ ১৯ 


এর প্রথম ছুই পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি চৌপদী; প্রত্যেক পংক্তির শেষ পদে 
ছুই পর্ব__একটি পূৰ্ণ ও একটি অপূর্ণ, অন্য পদগুলিতে তিন পর্ব- ছুটি পূর্ণ ও একটি 
অপূর্ণ; প্রত্যেক পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার, অপূর্ণ পর্বের মাত্রাঁসংখ্যা ছুই। 
এই হচ্ছে এই রচনাটির বন্ধপরিচয়। 

তৃতীয় পংক্তির প্রথম পদের দ্বিতীয় পর্বে দৃশ্যতঃ পাঁচাট দল আছে মনে হলেও 
কানের সাক্ষ্য নিলে চার দলই পাওয়া যাবে, পাঁচ দল নয়। কেননা, এখাঁনে 
‘লুকিয়ে’ শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হচ্ছে ‘লুক্‌য়ে’। সুতরাং ‘লুকিয়ে’ শব্দে 
তিন দল না ধরে ধরতে হবে দুই দল। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য এই 
অধ্যায়ের শেষ উপচ্ছেদে। 

দেখা গেল দলবৃত্ত রীতির ছন্দে পর্বের আয়তন চার দলের বেশি 
হয় না। কিন্ত এই রীতির ছন্দে মাঝে মাঝে তিন বা ছুই দলের পর্ব দেখা 


' যায়। যেমন__ 


চোদ্দ বছর | ক’ দিনে হয় | জানিনে ম! | ঠিক, 
পগ্ডক বন’ | আছে কোথায় || ও মাঠে কোন্‌।দিক্‌। 
কিন্ত আমি | পারি যেতে || ভয় করিনে | তাতে 
‘লক্ষ্মণ ভাই’ | যদি আমার || থাকত সাথে | সাথে। 
_ শিশু” বনবাস 
‘দণ্ডক বন” ও ‘লক্ষ্মণ ভাই’, এই ছুটি ত্রিদল পর্ব ( 055511910 1006) লক্ষণীয় ৷ 
দুই পর্বেই আছে তিনটি করে রুদ্ধল। এ রকম তিন রুদ্ধদল অনেক সময় চার 
দলের স্থান অধিকার করে থাকে । এ রকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত খুব বিরল নয়। 
এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় রুদ্ধদলটির স্থানে একটি মুক্তদলও মাঝে মাঝে স্থাপিত হয়ে 
থাকে । অর্থাৎ ছুটি রুদ্ধদলের ও একটি মুক্তদলের সমাবেশও মাঝে মাঝে দেখা 
যায়। যেমন__ 
যুদ্ধ বাধে | বিদ্রোহীদের | সনে, 
‘রামসিংহ’ | রাণা চলেন | রণে। 


কথা”, বিবাহ কা 
কখনও কখনও ভাঁবপ্রকাঁশ বা উচ্চারণবৈচিত্র্য প্রকাশের প্রয়োজনে এক দলের 
দ্বারাই দুই দলের কাজ চালানো হয়। যেমন 


২০ - প্রাথমিক পরিচয় : মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ 


মেঘের উপর | মেঘ করেছে, || রঙের উপর | রঙ, 
মন্দিরেতে | কীসরঘন্টা | বাঁজল ঠ-ড | ঠও। 
কড়ি ও কোমল’, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর 
“তোমরা এসো | তারি নিমন্‌ -ত্রণে | 
য়ে যে আছ | মতিয়া রাজ | -পুত ৷’ 
‘জ-য় রাণা | রা-ম সিঙের | জ-য়’, || 
গঞ্জি উঠে | মাড়োয়ারের | দূত ৷ 
কথা’, বিবাহ 
“তুমি থাকবে | আমার বশে || অদ্য এবং | পরে নিত্য, 
মনে থাকে | যেন, সুরা, || তুমি আমার | বাধা ভৃত্য; 
সৰ্প নিয়ে | খেলার মত || আমি তোমায় | নিয়ে খেলি”-- 
এই কথাটি | বলে তারে || ঢ_ক করে | গিলে ফেলি। 
দ্বিজেন্দ্রলাল, ‘আলেখ্য’, মদ্যপ 
এই প্রসঙ্গে পূৰ্বোলিখিত-_ 
‘চুড়ি চা-ই | চুড়ি চাই’, সে | হাঁকে 
দৃষ্টান্তটিও (পৃ ১২) স্মরণীয় । 


এইভাবে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে উচ্চারণবিস্তারের সাহায্যে নু দলের 


দ্বারাও চার দলের কাজ চালানো যায়৷ যেমন-- 
বাইরে কেবল | জলের শব্দ | ঝু-প বু-প | ঝুপ 
দস্যি ছেলে | গল্প শোনে || একেবারে | চুপ। 
_-কিড়ি ও কোমল” বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর 
এই প্রসঙ্গে পূর্বোলিখিত 
না-ই নাই | নাই গো আমার || কারেও কাজ | নাই | 
এবং 
অমি বললে | কানে কানে, | 'চুপ চু-প | চুপ’ 
এই ছুটি দৃষ্টান্তও (পৃ ১৩) স্মরণীয় । 


(২) কলাবৃত্ত রীতিতে প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার, পাঁচ, ছয় ও সাত এই . 


মাত্রাসমাবেশ বা পর্ববন্ধ ২১ 


চার রকমই হয়ে থাকে, চারের কম ও সাতের বেশি হয় না। একে একে এই 
চার রকম আয়তনের কলা বৃত্ত পর্বের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
ক। চতুফল পর্ব ( tetramoric 1006) 
কিংশুক | -কুঙ্কুমে | বসিল সে : -জে, 
ধরণীর | কিঙ্কিণী || উঠিল বে : -জে। 
ইঙ্গিতে | সঙ্গীতে || 
নৃত্যের | ভঙ্গীতে || 
নিখিল ত : -রদ্গিত || উৎসবে : যে। 
শমহয়া’, বরযাত্রা 
তৃতীয় পংক্তির শেষ পর্বযতিটি লুপ্ত হয়েছে ছন্দের খাতিরে। “সেজে? ও “বেজে? 
শব্দের সঙ্গে মিল রাখার জন্য এই যতিটিকে লোপ করেই আবৃত্তি করতে হয়। 
খ। পঞ্চকল পর্ব ( pentamoric foot ) 
ছন্দভাঙা | হাটের মাঝে ॥ 
তরল তালে | নূপুর বাজে, | 
বাতাসে যেন | আকাশবাণী | ফুটে ৷ 


কর্কশেরে | নৃত্য হানি | 
2 ছন্দোময়ী | মৃ্তিখানি || 
ঘূর্ণিবেগে | আবত্তয়া | উঠে। 
__বীথিকা” ছন্দোমাধুরী 


এটা পঞ্চকলপৰিক ত্ৰিপদী বন্ধ । অধিকতর মন্তব্য নিপ্রয়োজন । 
গ। যট্‌কল পর্ব ( hexamoric foot ) 
কত না বৰ্ণে | কত না স্বর্ণে। গঠিত || 
কত যে ছন্দে | কত সংগীতে | রটিত || 


কত না গ্ৰন্থে | কত না কণ্ঠে | পঠিত | “টু 
তব অসংখ্য | কাহিনী । oe ক 
জগতের মাঝে | কত বিচিত্র তুমি হে, || চত ত. 
তুমি বিচিত্ৰ | -ক্লপিণী। । kd 
৬০২ ত ফা গতৰ ফজর __চিত্রা” চিত্রা 
এ 4.5 dy 


Fo তি Tg 
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প্রথম পংক্তি চৌপদী 'ও দ্বিতীয় পংক্তি দ্বিপদী । প্রতি পদে তিন পর্ব, শেষ পর্ব 
অপূর্ণ (ত্রিকল )। কলাবৃত্ত রীতিতে ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগই সর্বাধিক | 
ঘ। সপ্তকল পর্ব ( heptamoric foot ) 
গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা } 
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি, 
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর || 
সাতটি যেন পোষা | পাখি। 
_ সোনার তরী’, গানভঙ্গ 


কহিলা, ‘সেনাপতি, | ধরো কপাণ, || 
সৈন্য করো সব | জড়ো। 
আমার চেয়ে হবে | পুণ্যবান্‌ ॥ 
স্পর্ধা বাড়িয়াছে। বড়ে!” 
কথা|”, মস্তকবিক্রয় 
ভাবিছ যে-ভাবনা | একা একা | 
দুয়ারে বসি’ চুপে | চুপে, 
সে যদি সম্মুখে | দিত দেখা | 
মূতি ধরি’ কোনো | রূপে,:-- 
তারার কিরণের | কম্পনে | 
নীরব আকাশের | মাঝে, 
স্থদূর স্থরসভ| | -অঙ্গনে || 
স্থরের স্মৃতি যেথ| | বাজে। 
ৰ ‘মহুয়া’, ভাবিনী 

তিনটি দৃষ্টান্তেরই গঠনপ্রণালী প্রায় একরকম। তিনটিতেই প্রতি পংক্তি দ্বিপদী, 
প্রতি পদে দুই পৰ্ব, দ্বিতীয় পর্ব অপূর্ণ। পাৰ্থক্য শুধু এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় 
দৃষ্টান্তের প্রতি পংক্তিতে প্রথম পদের অপূর্ণ পর্বে পাচ কলা, তৃতীয় দৃষ্টান্তের 
অঙ্্রপ অপূর্ণ পর্বে চার কলা; তিন দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তিতে দ্বিতীয় পদের 
অপূর্ণ পদে দুই কলা। তা ছাড়া, প্রথম দৃষ্ান্তে ছুই পংক্তির প্রথম পদে মিল নেই, 
কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্ান্তে অনুরূপ স্থলে মিল আছে । 
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সপ্তকল পর্বের আরও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
মৈত্র-করুণার | মন্ত্র দিতে দান | 
জাগ, হে মহীয়ান্‌, | মরতে মহিমায় ; 
স্থজিছে অভিচার | নিঠুর অবিচার || 
রোদন-ছাহাকার | গগন-মহী ছায়।--- 


হে রাজ-সন্যাঁসী, | বিমল তব হাসি || 
ঘুচাক গ্লানি তাপ। কলুষ সমুদায় 5 
ক্রোধেরে অক্রোধে | জিনিতে দাও বল, || 
চিত যে বিচলিত, | চরণে রাখ তায়। 
_ সত্যেন্দ্রনাথ, ‘বেলাশেষের গান” বুদ্ধপুর্ণিমা 
পূৰ্ণ দ্বিপদী বন্ধ। প্রতি পংক্তিতে দুই পদ, প্রতি পদে দুই পূর্ণপর্ব, প্রতি পর্বে 
সাত কলা। 
বাংলা সাহিত্যে সপ্তকল পর্বের প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা কম। তাঁই এরূপ 
পর্বের কিছু বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল । 
আটিকলার পর্ব স্বীকারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আটকলার 
বিভাগ বস্তুতঃ চতুফল পর্বেরই পদবিভাগ ৷ কোঁনো কোনো রচনায় চারকলার 
পরে পর্বযতির বাহুল্য থাকে, আবার অন্যবিধ রচনায় উক্ত পর্বযতি-লোপের 
বাহুল্য দেখা যায়। এই বাহুল্য ঘটে কবির ভাবগত প্রয়োজন বা ছন্দোগত 
অভিরুচির ফলে। কিন্তু পর্বযতিলোপহীন চতু্ধলপবিক ছন্দের রচনা 
তেমনি পর্বতিহীন শুধু যুক্তপরিক ছন্দের রচনাঁও খুঁজে 


বড় দেখা যায় না; 
পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ । অবশ্য চেষ্টা করলে এই উভয়বিধ ছন্দই রচনা করা 
কিছু কঠিন নয়। কিন্ত সেটা সাধারণ রীতি নয়। সাধারণতঃ চতুফলপবিক 


ছন্দের রচনায় উক্ত দুই রূপেরই মিশ্রণ থাকে। তাতে ভাঁবগ্রকাঁশের স্থৃবিধা যেমন 
বাড়ে, তেমনি ছন্দশ্রুতিগত বৈচিত্যও বাড়ে। চতুদ্ধলপৰিক ছন্দের পূর্বোদধৃত 


দৃষ্টান্তগুলির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই একথার সার্থকতা বোঝা যাবে। 


এখানে আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আগুবোধের সুবিধার জন্য |-- 
যেখানে সে! বুড়া বট ॥ নামায়ে দিয়াছে জট || 


বিলি ডাঁকিছে দিনে | দুপুরে 
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যেখানে বনের কাছে || বনদেব | -তারা নাচে ॥ 
চাদিনিতে। রুম্তবু্ | নৃপুরে, 
যাব আমি | ভরা সীবে৷ | সেই বেণু | -বন মাৰে || 
আলো যেথা | রোজ জালে | জৈনাকি-- 
শুধাব মিনতি করে, || ‘আমাদের | ঘুমচোরে 
তোমাদের | আছে জানা | -শোনা কি? 
শিশু” ঘুমচোঁরা 
এখানে চার জায়গায় পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে; সেসব স্থলে পৰ্ববতির চিহ্নও দেওয়া 
হয়নি। অন্য সর্বত্রই পর্ববতি আছে, তার চিহ্নও আছে। 
তোমারে ভাকিন্ু যবে || কুগ্তবনে 
তখনো আমের বনে || গন্ধ ছিল। 
জানি না কী লাগি ছিলে || অন্য মনে, 
তোমার দুয়ার কেন || বন্ধ ছিল ।--- 


তোমার সন্ধ্যা ছিল | প্রদীপহীনা, 
আধারে দুয়ারে তব || বাজান বীণা । 
তারার আলোক মাঝে || মিলি মোর | চিত্ত 
বংরুত| তারে তারে || করেছিল | নৃত্য, 
তোমার হৃদয় নিস্‌ || -পন্দ ছিল। 
--বীথিকা» উদাসীন 
এখানে পর্বযতিলোপের বাহুল্য ঘটিয়ে যুক্তপৰিক চালের ভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে। অথচ দুটি পংক্তিতে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে অর্থাৎ নৃত্যের তাঁলকে 
ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন পর্ববতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্ত মূলতঃ 
সবটুকুই রচিত হয়েছে চতুফ্চলপৰ্ধিক ছন্দে ৷ 
(৩) মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতেও এককালে অমিশ্র কলাবৃত্তের ন্যায় চার, পাঁচ, 
ছয় ও সাতকলার পর্ব রচিত হত। কিন্তু পাঁচ ও সাত কলার পর্ব খুবই বিরল 
ছিল; ছয় কলা ও চার কলার পর্বই ছিল কবিদের প্রধান অবলম্বন; তার মধ্যে 
চারকলা পর্বের প্রয়োগই ছিল সর্বাধিক । পাচ ও সাত কলার পর্ব বিরল হলেও 
অপ্রচলিত ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও তার দৃষ্টান্ত দেখা যাঁয়। যেমন 
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১। মিশ্ররীতির পঞ্চকল পর্ব 

পাপ আয়ানে | শুনিলে কানে, 

গঞ্চনা বাণে বধিবে প্রাণে ।*** 

বংশীর ধ্বনি | যেন হে ফণী, 

আমি রমণী | প্রমাদ গণি। 

নিদয় বাশি | হৃদয়-ফীসী 

করে উদাসী, | ছুটিয়া আসি। 

_ ঈশ্বর গুপ্ত, গরন্থাবলী ( বন্ধমতী ), কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা 


২। মিশ্ররীতির সপ্তকল পর্ব 
হয়ে প্রমত্ত ভ্রমমদে| ভ্রমিয়া পদে পদে | 
চারিদিকে | দেখিতেছ | ধ্বান্ত। 
দেহ -পতন নাহি হবে | রতন-সম রবে |! 

মনে বুঝি | জেনেছ নি : তান্ত। 

- ঈশ্বর গুপ্ত, ‘বোধেন্দুবিকাস’, প্রথম অঙ্ক 
এটিতে পংক্তির প্রথম পদ গঠিত হয়েছে সাতকলার পর্বযোগে অথচ দ্বিতীয় পদ 
গঠিত হয়েছে চারকলার পর্ব নিয়ে৷ এই অভিনবতাটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 

অন্য রকম অভিনবতাঁর দৃষটান্তও ঈশ্বর গুথের রচনায় আছে।_ 
সখা হে, পাপী বটু | কথা কটু বলে তো, || 
বলুক, বলুক, বলুক | যত বলতে পারে, | 
বলতে পারে। 
যাবে হে ছারখারে | অহঙ্কারে জ'লে তো || 
জলুক, জলুক, জলুক | যত জলতে পারে, | 
জলতে পারে। 
_ ঈশ্বর গুপ্ত, 'বোধেন্দুবিকাঁস” প্রথম অঙ্ক 
শবৈচিত্র্য এবং প্রথম পর্বের শেষাংশের সঙ্গে 


প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসমাবে' 
দ্বিতীয় পর্বের প্রথমাংশের মিলটুকু লক্ষণীয় পরবর্তী কালে ছিজেন্দ্রনাথের 
৩) ও রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্যের 


বপরপ্রয়াণ” কাব্যে ( দ্বিতীয় সৰ্গ ৷ ১১৬-১৩ 
‘বিরহানন্দ’ ও ক্ষণিক মিলন’ কবিতায় অনুরূপ বৈচিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
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আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে মিশ্ররীতির পাঁচ কলা ও সাত কলার পর্ব 
একেবারেই লোপ পেয়েছে। এই রীতির ছয়কলা পর্বও আধুনিক সাহিত্য থেকে 
লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার প্রয়োগবহুলতা যেমন পাচ ও সাত কলার পর্ব থেকে 
অনেক বেশি, তেমনি তাঁর আঁয়ু্ধালও দীর্ঘতর ৷ বস্তুতঃ মিশ্রকলাবৃত্ত যট্‌কল পর্বের 
বিলোপ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে ‘মানসী’ কাব্য রচনার সময় (১৮৮৭-৯০) থেকে ।' 
কিন্তু কবিরা এই মিশ্রকলাবৃত্ত পর্ব রচনার দীৰ্ঘকালীন অভ্যাস সহজে ত্যাগ 
করতে পারেন নি। ‘মানসী’ প্রকাশের (১৮৯০) পরেও বেশ কিছুকাল এই 
রীতির ষট্‌কল পর্ব বাংলাসাঁহিত্যে প্রচলিত ছিল। ওই কাব্য প্রকাশের পরে 
রবীন্দ্রনাথ বারবার এই রীতিতে যটুকল পর্ব রচনার ক্রটির প্রতি কবিসমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই 
দীর্ঘকাঁলের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করতে পারেন নি। ‘মানসী’ কাব্য 
প্রকাশের পরেও তার রচনায় এই রীতির ষট্‌কল পর্ব বার বার দেখা 
দিয়েছে। যেমন__ 


বিলম্বে এসেছ, | রুদ্ধ এবে দ্বার, || 

জনশূন্য পথ | রাত্রি অন্ধকার, ॥ 

গৃহহার! বায়ু | করি হাহাকার || 
ফিরিয়া মরে = 


যাহারা জাগিছে | নবীন উৎসবে || 

রুদ্ধ করি দ্বার | মত্ত কলরবে, || 

কী তোমার যোগ | আজি এই ভবে ॥ 
তাদের সাথে। 


_ চিত্রা” দুঃসময় (১৮৯৪) 


সাধু কহে, “শুন, | মেঘ বরিষাঁর || 

নিজেরে নাশিয়া | দেয় বৃষ্টিধার; | _*" 

সব ধর্ম মাঝে | ত্যাগধর্ম সার | 
ভুবনে ৷” 
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কৈলাসশিখর | হতে দূরাগত || 

ভৈরবের মহা -সংগীতের মতো || 

সে বাণী মজ্রিল | স্থখতম্দ্ৰারত || 
ভবনে। 

-_ কথা” শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ( ১৮৯৭ ) 
ছুটি দৃষ্টান্তই চৌপদী বন্ধে রচিত। অর্থাৎ এ ছুটিরই প্রতি পংক্তিতে আছে 
চারটি করে পদ। 

প্রতিদিন আমি, | হে জীবনস্বামী, | 
দাড়াব তোমারি | সন্মুখে ৷ 
করি জোড় কর | হে ভুবনেশ্বর, || 
: দীড়াব তোমারি | সন্মুখে ৷ 
তোমার বিচিত্র |.এ ভবসংসারে || 
কর্মপারাবার | -পারে হে, 
নিখিল-ভগং | -জনের মাঝারে || 
দাঁড়াব তোমারি | সন্মুখে ৷ 
নৈবেদ্য’ ( ১৯০১), ১ 
এটা রচিত দ্বিপদী বন্ধে। অর্থাৎ এর প্রতি পংক্তিতে আছে দুই পদ । 
আধুনিক কালে মিশ্র রীতিতে ষট্‌কল পর্ব রচিত হয় না। ষট্‌কল পর্বের 
সমস্ত ছন্দই রচিত হয় অমিশ্র রীতিতে ৷ ‘মানসী’ কাব্য রচনার সময় থেকেই 


এই প্রথা প্রচলিত হয়েছে। 
আধুনিক কালে মিশ্ররীতির সমস্ত প্রকার ছন্দেরই একমাত্র অবলম্বন চার 


কলার পর্ব। যেমন-_ 
দেখিতে পাও না তুমি || যৃত্যুদূত | দীড়ায়েছে | দ্বারে, 
অভিশাপ | আঁকি দিল || তোমার জাতির অহংকারে । 
সবারে না | যদি ডাক, || 
এখনও সরিয়া থাক, || 
আপনারে | বেধে রাখ || চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান, 


মৃত্যুমাঝে | হবে তবে || চিতাঁভস্মে | সবার সমান। 
_ গীতাঞ্জলি, ১০৮ 
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প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুৰ্থ পংক্তি দ্বিপদী, তৃতীয় পংক্তি চৌপদী। প্রত্যেক পংক্তির 
শেষ পদে তিন পৰ্ব, তৃতীয় পর্ব অপূর্ণ (ছুই কলা ), অন্য সব পদেই দুই পর্ব, 
প্রতি পূৰ্ণ পর্বে চার কল! ৷ সাতটি প্রত্যাশিত স্থানে পর্বযতি লুপ্ত হয়েছে, 
অন্য সাত জায়গায় প্রত্যাশিত পর্বযতির অভাব ঘটেনি। 


অমিএ রীতির ন্যায় মিশ্র রীতিতেও আট বা দশ কলার পর্ব স্বীকারের 
প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। অমি কলাবৃত্ত পর্বের আলোচনায় 
এ প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা মিশর কলাবৃত্ত সম্পর্কেও সর্বতৌভাবেই 
প্রযোজ্য। 

দেখ! গেল পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব একমাত্র অমিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতেই 
চলে, অন্য দুই রীতিতে চলে না। চার মাত্রার পর্ব চলে তিন রীতির 
ছন্দেই এবং এই চার মাত্রার পর্বই দলবৃত্ত ও মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির 
একমাত্র অবলম্বন । হি 


পর্বই ছন্দরচনার প্রধান উপাদান আর পর্বগঠনের বৈচিত্রযও কম নয়। 
তাই এ বিষয়ের আলোচনা কিছু বিস্তৃতভাবেই করা গেল। পদের বৈচিত্র্যও 
প্রধানতঃ নির্ভর করে পর্বের বৈচিত্র্যের উপরেই ৷ পদের নিজের বৈচিত্র্য খুব 
বেশি নয়। তার পরিচয়ও তাই সংক্ষেপেই শেষ করা যাঁবে। 


সি ৰজ বা পদবন্ধ 


পর্বের উপাদান মাত্রা এবং মাত্রাসংখ্যার দ্বারাই পর্বের আয়তন বা আকৃতি 
নিরুপিত হয়। তেমনি পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব এবং পর্বসংখ্যার দ্বারাই 
পদের আয়তন বা আকুতি নিরূপিত হয় । 


দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত, তিন রীতিতেই পদ গঠিত হয় সাধারণতঃ 
দুই ও তিন পর্বের যোগে। পদের শেষ পর্ব অনেক সময় অপূর্ণ থাকে এবং এই 
অপূর্ণতার দ্বারাও পদের বৈচিত্র্য সাধিত হয়। পূর্ববর্তী অনেক দৃষ্টান্তের বর্ণনা- 
কালেই পদবৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়! হয়েছে। তার থেকেই এই উক্তির 
সার্থকতা - প্রতিপন্ন হয়। তথাপি আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্ত আরও 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল 1 


পর্বসমাঁবেশ বা পদবন্ধ বর 


(ক) ছিপবিক পদ 
১। দলবৃত্ত রীতিতে 
দূরে অশথ | -তলায় || 
পুঁতির কঠিখানি | গলায় || 
বাউল দীড়িয়ে কেন | আছ। 
সামনে আঙি| -নাতে || 


তোমার একতারাটি | হাতে || 
তুমি স্থর লাগিয়ে | নাচ৷ 
_ “শিশু ভোলানাথ’, বাউল 
২। কলাবৃত্ত রীতিতে 
যদি দেখি ঘন ঘোর | মেঘোদয় || 
দূর ঈশানের কোণে | আকাশে, 
যদি বিদ্যুংফণী | জালাময় || 
তার উদ্যত ফণা | বিকাশে, 
আমি ফিরিব না করি | মিছা ভয়, || 
আমি করিব নীরবে | তরণ 
সেই মহাবরযার | রাঙাজল || 
ওগো মরণ, হে মোর | মরণ। 
উৎসৰ্গ’, ৪৫ 
এই দুটি দৃষ্টান্তেই কয়েকটি শব্দকে রচনার মূল দেই থেকে একটু দূরে সরিয়ে 
বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হয়েছে। এগুলিকে একটু আলগাভাবে উচ্চারণ করতে হয়, 
অর্থাৎ এগুলির উপরে কোনো প্রস্বর থাকে না। এগুলি বক্তব্য বিষয়ের অচ্ছেদ্য 
অংশ বটে, কিন্তু ছন্দের পক্ষে অত্যাজ্য না হয়েও তার ধ্বনিতরন্দে অর্থাৎ 
সপন্দভদ্দিতে একটু বৈচিত্ৰ্য ঘটায়। এরকম বিচ্ছিন্ন অংশকে ছন্দপরিভাষায় বলি 


অতিপৰ্ব ( Anacrusis )। 


৩। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে 
বে তোমারে | দূরে রাখি || নিত্য দবণা | করে | 


হে মোর স্বদেশ, 
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মোরা তারি | কাছে ফিরি || সম্মানের | তরে | 
পরি তারি | বেশ ৷ 
_ কল্পনা” ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ 


বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় || পশ্চিম মন্দিরে || ' 
দুর সিন্ধু | -তীরে 
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি, || জয়মাল্য | -খানি || 
সেথা হতে | আনি’ 
দীন হীনা | জননীর || লজ্জানত | শিরে || 
পরায়েছ | ধীরে। 
-'‘কল্পন|’, জগদীশচন্দ্র বসু 
দুটিই ত্ৰিপদীবন্ধে রচিত। দুটিরই প্রতি পংক্তির প্রথম পঢ়ে দুই পূৰ্ণপ্ব, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় পদে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ (দুই কলার ) পর্ব। দুই দৃষ্টান্তের 
পাৰ্থক্য শুধু মিলের। প্রথমটিতে ছুই পংক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে পর্ায়ক্রমিক 
মিল, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে মিল । 


খে) ত্রিপধিক পদ 
১। দলবৃত্ত রীতিতে 
শরৎ, তোমার | শিশির-ধোওয়| | কুন্তলে-|॥ 
বনের পথে | লুটিয়ে-পড়া। অঞ্চলে 
আজ প্রভাতের | হৃদয় ওঠে | চঞ্চলি।... 
কুগুছায় | গুঞ্জৱণের | সংগীতে | 
ওড়না ওড়ার | এ কী নাচের ভঙ্গিতে, | 
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে | আন্দোলি। 
__গীতালি” ২৬ 
২। কলাবৃত্ত রীতিতে ৰ 
এ নহে মুখর | বনমর্মর | গুঞ্জিত, || 
এ যে অজাগর | -গরজে সাগর | ফুলিছে। 


পদসমাবেশ বা পংক্তিবন্ধ ও 


এ নহে কুঞ্জ | কুনদকুহুম | -রঞ্জিত, || 
ফেনহিলোল | কলকল্লোলে | ছুলিছে। 
কোথা রে সে তীর | ফুলপলব | | -পুঞ্জিত || 
কোথা রে সে নীড়, | কোথা আশ্রর | -শাঁখা ! 
তৰু বিহদ্ব, | ওরে বিহঙ্গ | মোর, 
এখনি অন্ধ, | বন্ধ করো না| পাখা। 
কল্পনা’, দুঃসময় 
৩। মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে 
আকাশের |একবিনদু। নীলে || 
তোমার পঃ রাণ ডুবা : ইলে, || 
শিখে নিলে | আনন্দের | ভাষা। 
বক্ষে তব | শুভ্র রেখা | একে || 
আপন স্বা : ক্ষর গেছে | রেখে || 
রবির স্থ £ দূর ভালো | -বাসা। 
পূরবী’, আকন্দ 


এটা ত্রিপদীবন্ধে রচিত। প্রতি পংক্তিতে তিন পদ, প্রতি পদে তিন পর্ব, শেষ 
পর্ব অপূর্ণ (ছুই কলা)। 


পদসমাবেশ ব| পংক্তিবন্ধ 
পদের প্রত্যক্ষ উপাদান পর্ব এবং পর্বসংখ্যার দ্বারাই পদের আকুতি নিরপিত 
হয়। তেমনি পংক্তির প্রত্যক্ষ উপাদান পদ এবং পদসংখ্যার দ্বারাই পংক্তির 
আকুতি নিরপিত হয়। তাই পংক্তিবৈচিত্ৰাও পদবৈচিত্রযের উপরেই নির্ভর 
করে। পদগঠনের প্যায় পংকতিগঠনেরও স্বকীয় বৈচিত্ৰ্য খুব বেশি নয়। 


দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত, তিন রীতিতেই পংক্তি গঠিত হয় 
সাধারণতঃ এক, দুই, তিন বা চার পদের যোগে । অর্থাৎ তিন রীতিতেই 
পংজিবন্ধ চার রকর্ম_ একপদী, ছিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ৷ পূর্বগামী নানা 
প্রসন্দের আলোচনায় ও পরবর্তা অধ্যায়ের তৃতীয় উপচ্ছেদে এই চতুবিধ 
পংক্তিবন্ধের নানারকম দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে! আশা করি তার থেকেই পংক্তিরন্ধ 
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সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাঁবে। তথাপি পূর্ণতার খাতিরে এখানেও কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ৷ 
১। দলবৃত্ত একপদী 
শরৎ, তোমার | অরুণ আলোর | অঞ্জলি 
ছড়িয়ে গেল | ছাপিয়ে মোহন | অঙ্গুলি ।--- 
মানিক-গীথা | ওই যে তোমার | কঙ্কণে 
ঝিলিক লাগায় | তোমার শ্যামল | অঙ্গনে। 
__গীতালি” ২৬ 
২।. কলাবৃত্ত একপদী+চৌপদী 
মোর ত্যাগে যে তোমার | হবে জয়। 
মোর প্রেমে যে তোমার | পরিচয়। 
মোর ধৈর্য তোমার | রাজপথ || 
সে যে লঙ্ঘিবে বন | -পর্বত, | 
মোর বীৰ্য তোমার | জয়রথ, || 
তোমারি পতাকা | শিৱে বয়। 
__গীতালি” ২৮ 
৩। কলাবৃত্ত দ্বিপদী 
ফান্তনী | পূর্ণিমা, || ঝরিতেছে। জ্যোৎস্সার | ঝর্ণা, 
লক্ষ তা : রকা-আথি || মেলিয়াছে | নীলাকাশ | শুনে । 
নিয়ে ধরশীবধূ কি মধুর স্ববৰ্ণ-বৰ্ণা, 
বিশ্ব শান্তিময় জ্যোংৎস্নামিলনপ্রেম-পুণ্যে । 
কিশলয়-গুঞ্জনে ভরিয়াঁছে মধুবন-বীথিকা, 
পত্রের মৰ্মরে রণিতেছে অশ্ৰুত গীতিকা। 
সমীরণ-হিল্লোলে বিহ্বল কল্পনা ভাঁসিছে, 
দক্ষিণা কানে কানে কি বার্তা কহিতেছে পুলকে ; 
লক্ষ যোজন হতে কে যেন কাহার লাগি আসিছে, 
তারি আগমনী গান রণিতেছে স্বৰ্গে ও ভূলোকে। 


_ জগদীশ ভট্টাচার্য, ক্ষণ-শাশ্বতী’, মধুঝতু 
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প্রথম ছুই পংক্তিতে যথারীতি যতিচিহ্ন দেওয়া গেল। আশা করি তার 
থেকেই সমগ্র অংশটির ছন্দোরূপ পরিশ্ফুট হবে। চিহ্বাঁহুল্যভয়ে ও পাঠ- 
সৌকর্ষের খাতিরে অন্য পংক্তিগুলিকে অচিহ্নিতই রাখা গেল। বলা বাহুল্য, 
সবগুলি পংক্তিই দ্বিপদী । প্রথম পদে ছুই পর্ব, দ্বিতীয় পদে তিন পর্ব, তৃতীয় 
পর্ব অপূর্ণ (তিন কলা )। 
৪। কলাবৃত্ত ব্রিপদী 
আনন্দিত | মন আজি | 
কী সংগীতে | উঠে বাজি,.॥ 
বিশ্ববীণা | পেয়েছি যেন | বুকে ৷ 
সকল লাভ | সব ক্ষতি || 
তুচ্ছ আজি | হল অতি || 
দুঃখ সুখ | ভুলে যাওয়ার | স্থখে ৷ 
_-বীথিকা” নবপরিচয় 
৫। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী+ত্রিপদী+দিপদী = 
হাঁসিয়ো ম : ধুর উচ্চ : হাসে 
ৰ অকারণ | নিৰ্মল উল্‌ : লাসে; 
বন সর : সীর তীরে ॥ 
ভীরু কাঠ | -বিড়ালীরে || 
সহসা চ : কিত করো | ত্রাসে। 
ভূলে যাওয়া | কথাগুলি || কানে কানে | করায়ে স্ম : রণ 
দিব না মন্‌ : থর করি || ওই তব | চঞ্চল চ : রণ। 
পূরবী’, শেষ বসন্ত 
আধুনিক কালে কোনো পংক্তিতে চারটির বেশি পদ সমাবিষ্ট হয় না। 
অর্থাৎ চৌপদীই দীর্ঘতম পংক্তিবদ্ধ। ববীন্তৰপূৰ্ব যুগে এক-এক পংক্তিতে বহু 
পদের সমাবেশ ঘটানো হত, তাতে ছন্দের ধ্বনিসৌষম্য অব্যাহত থাকত 
না। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে ওরকম যথেচ্ছ পদসমাবেশের প্রথা লুপ্ত 


হয়েছে। 
ছন্দপরিক্রমা £ ৩ 
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পংক্তিসমাবেশ ব| শ্লোকবন্ধ 
প্রণালীবদ্ধ পদসমাঁবেশকে বলেছি পংক্তিবন্ধ। তেমনি প্রণালীবদ্ধ পংক্তি- 
সমাঁবেশকে বলা যায় শ্লোকবন্ধ (৮০৮০০ 9০002) | শ্লোকবন্ধকেও চার শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যার । সমায়তন, সমপ্রণালীতে রচিত ও অন্যোন্যসাপেক্ষ দুই পংক্তির 
সমাবেশকে বলব যুগ্মক ( ০০0]1০8 ) এবং অনুরূপভাবে গুচ্ছবদ্ধ তিন ও চার 
পংক্তির সমাবেশকে যথাক্ৰমে বলব ত্ৰিক (7iplet ) ও চতুদ্ধ ( quartet ) | 
চারের অধিক পংক্তির প্রণালীবদ্ধ সমাবেশকে বলা! যায় কুলক ( 9৮02৪ )। 
কুলকও আবার পংক্তিসংখ্যা অঙ্সারে পঞ্চক ( quintet ), যটুক ( sestet ), 
সপ্তক ( ॥heচet ), অষ্টক ( ০০৪৮০ ) ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে 
পারে। কুলকের পংক্তিগুলি সমপ্রণালীতে রচিত হওয়া চাই, কিন্তু সেগুলি 
সমায়তন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। 
সব রকম গ্লোকবন্ধেই পংক্তিপ্রান্তে নি্দিষ্টপ্রণাঁলীতে সজ্জিত মিলের ব্যবস্থাও 
থাকা প্রয়োজন এখানে বিভিন্ন প্রকার শ্লোকবন্ধের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিলস্থাপনের রীতি সম্বন্ধেও যথোচিত মন্তব্য সংযুক্ত হল ।-- 
১। যুগ্ক ( couplet ) 
দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়, 
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়। 
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে, 
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে। 
_ পূরবী” চিঠি 
এখানে দুটি যুগ্মক উদ্ধৃত হয়েছে । বলা বাহুল্য, এ ছুটি দলবৃত্ত রীতিতে 
রচিত। যুগ্রকে স্বভাঁবত:ই ছুই পংক্তির মধ্যেই মিল থাকে, অন্য রকম মিল 
স্থাপনের অবকাশ নেই। 
২। ত্রিক ( triplet ) 
নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি. 
অন্তবিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি; 
তুমি আছ মোর জীব্ণমরণ হরণ করি। 


মানসী” ধ্যান 


পংক্তিসমাবেশ বা শ্লোকবন্ধ ৩৫ 


এই ত্রিকবন্ধটি রচিত কলাবৃত্ত রীতিতে । যুগ্মকের ন্যায় এর মিলও 
পারস্পরিক। ত্রিকবন্ধের আর-এক রকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
জয় জয় ভারত, জয় জয় মাতা, 
খদ্ধির নিধাঁন, সিদ্ধির দাতা, 
অক্ষয় তোমার কীতির গাঁথা। 
জয় জয়। 
ছুর্ম তোমার শৌর্ষের বরে 
পর্বত দাড়ায় গর্বের ভরে 
সুর্যের গমন রোধবাঁর তরে। 
জয় জয়। 
সত্যেন্দ্ৰনাথ, “বেলাশেষের গান” ভারতের আরতি 
বাংলায় যুগ্মকবন্ধেরই প্রাধান্য । ত্রিকবন্ধের রচন| অতি বিরল। 
৩। চতু্ধ ( quartet ) 
মরিতে চাহি না আমি স্থন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বীচিবারে চাই; 
এই স্থৰ্যকরে এই পুষ্পিত কাননে 
জীবন্ত হৃদয়-মাবে৷ যদি স্থান পাই। 
_-কিড়ি ও কোমল” প্রাণ 
মিশ্রকলাৰৃত্ত রীতিতে রচিত। মিল পৰ্বায়ক্ৰমিক আর-একটি দৃষ্টান্ত ।-- 
আমি শুধু মালা গাথি ছোটো ছোটো ফুলে, 
যে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়; 
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়, 
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে। 
কড়ি ও কোমল’, ছোটো ফুল 
এখানে মিল ঘটানো হয়েছে প্রথম-চতুৰ্থ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় পংক্তিতে। এ-রকম 
মিল অপেক্ষাকৃত বিরল । 
৪। কুলক (stanza ) 
বৃত্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি 
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী! 


৩৬ প্রাথমিক পরিচয় : মিল 


আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্বিত সাগরে, 
ডান হাতে স্থধাঁপাত্র, বিবভাণ্ড লয়ে বাম করে ;-_ 
তরদ্দিত মহীসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভূজর্খের মত 
পড়েছিল পরপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত 
করি অবন্ত। 
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দরবন্দিতা 
তুমি অনিন্দিতা ৷ 
চিত্রা’, উর্বশী 
এই কুলকবন্ধটিতে মোট নয়টি পংক্তির সমাবেশ ঘটেছে। এর মিলগুলিও 
পংক্িক্রমিক। তিনটি মিল দ্বিপংক্তিক, একটি ত্রিপংক্তিক। মূল রচনাটির 
(উর্বশী) প্রত্যেকটি কুলকবন্ধই এই প্রণালীতে গুচ্ছবদ্ধ। সমগ্র রচনাতে এক 
প্রণাঁলীর শ্লোকবন্ধ গঠন করাই কবিস্বীরুত রীতি । 
পংক্তিবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত তৃতীয় দৃষ্টান্তটিও ( কলাবৃত্ত দ্বিপদী ) 
বহুপংক্তিক কুলকবন্ধে রচিত। ওটিতে আছে মোট দশ পংক্তি। মধ্যবর্তী 
ছুটি মিল পংক্তিক্রমিক, বাকিগুলি পর্যায়ক্রমিক ৷ 
অধুনাপূর্ব যুগে শুধু যুগ্ক রচনার রীতিই প্রচলিত ছিল। অন্যবিধ গ্লোকবন্ধ 
রচনার প্রচলন ঘটেছে আধুনিক কালে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে। তথাপি 
এখনও যুগ্নকেরই প্রাধান্য। অন্যবিধ শ্লোকবন্ধের মধ্যে ত্রিক রচনার দৃষ্ান্তই 
সর্বাপেক্ষা কম ৷ চতুক্কও খুব বেশি নয়। কুলকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। 
কুলকরচনায় কবির স্বাধীনতাও বেশি। কুলকে পংক্তিসংখ্যা, তার আয়তন 
ও তার মিলের ক্রম, সবই নির্ভর করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন ও কবির 


অভিরুচির উপরে । | 
fm 


শ্লোকবন্ধের আলোচনায় মিলের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। 
এ স্থলে মিলেরও একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। 

দুটি স্বতন্ত্ৰ দল বা! দলগুচ্ছের প্রথম ব্যঞ্জনটি বাদে বাকি (স্বর ও ব্যঞ্জন ) ধ্বনি- 
গুলির বথান্গক্রমিক শ্রুতিসাম্যের নাম মিল (106 )। এর থেকে অনায়াসেই 
বোঝা যায়, দুটি মুক্তদলের মিল মানে হচ্ছে শুধু ্বরবর্ণের শ্ৰুতিসাম্য । যেমন 


মিল ৩৭ 


ধুলার মাঝে | না যদি দেন | পা, 
তা হলে পায়ে | ধুলা তো লাগে । না। 
__কিন্ননা” জুতা-আবিষ্কার 
সখী, প্রতিদিন হায় | এসে ফিরে যায় | কে! 
তারে আমার মাথার | একটি কুহম | দে। 
_ কিন্সনা” সকরুণা 
সেদিন বরযা | ঝরঝর ঝরে || কহিল কবির | স্বী,'-- 
“মাথার উপরে | বাড়ি পড়ো পড়ো, || তার খোজ রাখ | কি? 
ও "সোনার তরী” পুরস্কার 
এ রকম ব্যঞ্তননিরপেক্ষ স্বরবর্ণের মিলকে অর্থাৎ শুধু স্বরধ্বনির শ্ৰুতিসাম্যকে 
বলি 'স্বরাম্ুপ্রাস’ ( assonance ) | সমস্ত মিলের মূলে অর্থাৎ প্রথমেই থাকে 
এই স্বরান্প্রাস। স্বরাহ্প্রাসহীন মিলকে যথার্থ মিল বলা যায় না এই 
প্রাথমিক স্বরান্প্রাসের পরবর্তী সমস্ত ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির যথাক্রমিক শ্ৰুতিসাম্য 
দির এবার পূর্ণ ও অপূর্ণ মিলের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।_- 
যাবার দিনে | এই কথাটি | বলে যেন | যাই-- 
‘য| দেখেছি, | যা পেয়েছি, | তুলনা তার | নাই 
গীতাঞ্জলি’, ১৪২ 
অরূপ তোমার | রূপের লীলায় | জাগে হৃদয় | -পুর, 
আমার মধ্যে | তোমার শোভা | এমন হুম | -ধুর। 
গীতাঞ্জলি’, ১২০ 
এই দুটিই (যাই-নাই, পুর-ধুর) রুদ্ধদলের মিল। প্রথম ব্যঞ্জন বাদে 
বাকি অংশ (আই, উর ) যথান্ুক্রমিকভাবে অবিকল এক । 
সুন্দর, তুমি | এসেছিলে আজ | পরাতে 
অরুণবরণ| পারিজাত লয়ে | হাতে । 
__গিতীঞ্ুলি”, ৪৭" 


৩৮ প্রাথমিক পরিচয় : মিল 


কোথা গেল সেই | মহান্‌ শান্ত ॥ 

নবনির্যল | কোমলকান্ত | 

উজ্জলনীল | বসনপ্রান্ত || 

সুন্দর শুভ | ধরণী। 

আকাশ আলোক পুলকপুগ্ত, 

ছাঁয়া সুশীতল নিভৃত কুঞ্জ, 

কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ, 

কোথা নিয়ে এল তরণী। 
_ চিত্রা” নগর-সংগীত 

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে 

ছিল মনে, 

ঠেকল কখন তোমার কীঁকন-কিংকিণীতে, 

কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে। 

মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায় 

পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায় ।--- 

রইল মাত্র দিবারাত্র প্রেমের প্রলাপ, 

দ্রিলেম ফেলে ভাবীকেলে কীত্তিকলাপ। 

‘ক্ষণিক’, ক্ষতিপূরণ 

একক মুক্তদলের মিল (পানা, কে-দে, দ্বী-কি ) বেশি দেখা যায় না। একক 
' রুদ্ধদলের (যাই-নাই, পুর-ধুর ) এবং ছুই মুক্তদলের (প্রাতে-হাতে ) মিলই 
দেখা যার সবচেয়ে বেশি। আদিগুক্ দ্বিদল মিলও ( শান্ত-কান্ত, পুঞ্জ-কু্ড ) 
ছন্দোবিলাসী কবিদের খুব প্ৰিয়। অন্ত্যগুরু দ্বিদল মিল (প্রলাপ-কলাঁপ ) তার 
তুলনায় বিরল। 

পাকপ্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন, 

জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন। 

চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা, 
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা, 
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন | 
__প্রহাসিনী” পরিণয়মঙ্গল 


মিল ৩৯ 


এটা একটি পঞ্চক অর্থাৎ পঞ্চপংক্তিক কুলক এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় উভগুরু দ্বিদল 
( রন্ধন-বন্ধন-ক্রন্দন ) এবং ত্ৰিলঘু ( লুচিটা-মুচিটা ) মিলের প্রয়োগ। পূর্বোদ্ধৃত 
দৃষ্টান্তের ‘ধরণী-তরণী’ মিলটাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এই দ্বিবিধ মিলের প্রায়োগও 
যথেষ্ট দেখা যায়। 
আমরা.দেখলাম একদল মিল হতে পারে দুই রকম--মুক্ত ও রুদ্ধ। দৃষ্টান্ত 

যথাক্ৰিমে--কে-সে, সুখ-স্থথ। দ্বিদিল মিল চার রকম--আদিক্লদ্ধ, আদিমূক্ত 
উভমুক্ত. উভরুদ্ধ। দৃষ্টান্ত যথাক্ৰমে--শান্ত-কান্ত, করুণ-তরুণ, লীনা-বীণা, 
অঞ্চল-চঞ্চল। ত্রিদল মিল হতে পারে আঁট রকম। চতুর্দল ও পঞ্চদল মিলের 
প্রকারভেদ আরও অনেক বেশি। পূর্বে যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রতি 
একটু মন দিলেই বহুবিধ মিলের পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানে আরও কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ৷ 

তার পরে এল গণংকার, 

গণনায় রাজা চমৎকার, 

টাকা ঝন্‌ ঝন্‌ বনৎকার 

বাজায়ে সে গেল চলি ৷ 
_ “সানার তরী’, পুরস্কার 


গণৎকার-ঝনংকার" তিন দলের পূর্ণ মিল। কিন্তু ‘চমংকার'-এর মিলটা 
নিখুঁত নয়। খুঁত হয়েছে ন-এর স্থলে ম-স্থাপনে ৷ 


নানা বেশভৃষা হীরা রূপা সোনা 
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা, 
সাঁজ করে লও পুরায়ে বাসনা, 
আসে খটিগুটি বৈয়াকরণ 
ধূলিমাখা দুটি লইয়| চরণ 
চিহ্নিত করি রাজা স্তরণ 
পবিত্ৰ পদপন্কে 
"সোনার তরী’, পুরস্কার 


৪০ প্রাথমিক পরিচয় : মিল 


“রূপা সোনা-উপাসনা” পূর্ণ চতুর্দল মিল বলেই স্বীকার্য। তার সঙ্গে "বাসনার 
মিলটা সর্বাহ্গীণ নয়। “বৈয়াকরণ-লইপ্না চরণ” মিলটা চতুর্দল মিল বলে স্বীকার্ধ 
নয়। বস্তুতঃ এখানে ছুটি স্বতন্ত্ৰ মিলের ( বৈয়া-লইয়া, করণ-চরণ ) সমাবেশ 
ঘটেছে। তৃতীয় পদের “তরণ' অংশটা ওই দ্বিতীয় মিলেরই সমপর্যায়ভুক্ত। 
রূপযৌবন উপঢৌকন 
দেবেন কন্য। তাহারে, 
তাই পরেছেন চীনাংশুকের 
পট্টবসন বাহারে । 
_ ছন্দ (১৯৬২), ছন্দের হ্সন্ত-হলন্ত (২), পৃ ৭৮ 
‘ক্ূপযৌবন-উপঢৌকন’ মিলটাও চার দলের মিল নয়, একটি দ্বিদল ও ছুটি একদল 
মিলের, মোট তিনটি মিলের ( রূপ-যৌ-বন, উপ-ঢৌ-কন ) সমাঁবেশমাত্র। এরকম 
মিলসমাবেশের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
ওঁ শেফাঁলিকাতিলে 
কে বালিকা চলে? 
__ নজরুল, ‘অগ্নিবীণা’, আগমনী 
ছোট্টলেবুর ফুলটি আমার, ছোট্ট লেবুর ফুল__ 
স্বৰ্ণ উষার কৰ্ণভূষার বর্ণ তুষার দুল ! 
চন্দ্রধবল সরসকান্তি 
চন্দনজল পরশশান্তি, 
মন্দমাক্ষত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল! 
_ যতীন্দ্রমোহন, নীহারিকা”, নেবুফুল 
রজনীগন্ধা বাস বিলালো-_ 
সজনি, সন্ধ্যা,_আঁস্বি না লো ?... 
বধুর চিত্তে দোলা রে ছন্দ, 
মধুর নৃত্যে ভোলা রে বন্ধ । 
-_যতীন্দ্রমোহন, নীহারিকা’, সন্ধ্যায় 


মিল ৪১ 


) 


বলা অনাবশ্যক যে, মিলের অতিবাহল্যে কাব্যমূল্যের হানি ঘটবার আশঙ্কা 
থাকে। 
মিলের ক্রটি বা অপূর্ণতারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন ।_ 
আর নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে, 
এখন চল্‌ রে ছুটে কলসখানি ভরে নিতে। 
_ গীতাঞ্জলি” ২৬ 
ধরমীতে-ভরে নিতে’ পূর্ণ মিল নয়। 'রণীতে-তরণীতে পূর্ণ মিল। 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, 
তুমি বিচিত্র-রূপিণী। 
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে, 
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাঁননে, 
ছ্যলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে 
A তুমি চঞ্চল-গামিনী । 
| চিত্রা’, চিত্রা 
রূপিণী-গাঁমিনী, আলোকে-পুলকে, ঝলসিছ-উলপিছ-বিলসিছ, নীল-ফুল-চল, গগনে- 
কাননে-চরণে_ এই সবগুলি মিলই অপূর্ণ। এই অপূর্ণতার ক্রটি কানকে খুব 
পীড়িত করে না অনুপ্রাসমাধুর্ধের প্রভাবে । 
যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, 
সব সংগীত গেছে ই্দিতে থামিয়া, 
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অদ্বরে, 
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, 
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে, 
দিকৃদিগন্ত অবগুঠনে ঢাকা__ 
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ৷ 
‘কল্পনা’, দুঃসময় 
নন্থরে-মন্তরে’ যথাৰ্থ মিল নয়, তার কারণ আদিব্যঞ্জনের অভিন্নতা । মস্থরে-অম্বরে” 
মিলও ক্রটিহীন নয়, তার কারণ মধ্যব্যগ্রসের ভিন্নতা । এই ক্রটির ক্ষতি কিছু 
পরিমাণে পূরণ হচ্ছে রচনাটির স্পন্দলৌষম্য ও অন্থপ্রাসমাধুধের দারা ।- 
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তিন ও তার চেয়ে বেশি দলের দিল অনেক সময়ই অপূর্ণ থাকে। রচনার 
প্রয়োজনে কবিরা ওই অপূর্ণতাকেই স্বীকার করে নেন। গুর্বোদ্ধূত দৃষ্টান্ত- 
গুলিতেও মাঝে মাঝে এরূপ অপূর্ণ মিল লক্ষিত হবে। রচনার অন্যবিধ গুণে 
এসব ক্রি পীড়াদায়ক হয় না। কিন্তু একক রুদ্ধদলের কিংবা ছুই মুক্ত দলের 
মিল অপূর্ণ হলে (যেমন-_প্রাণ-দিন, শেষ-বিষ, আজি-খুজি ) তা অসহনীয় হয়। - 

মিলের অবস্থানটাও লক্ষণীয়। পংক্তিতে-পংক্তিতে মিল থাকাই সাধারণ 
রীতি। তার পরেই পদে-পদে মিল। পর্বে-পর্বে মিল অপেক্ষাকৃত কম। 
পূৰ্বোদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে | তথাপি এস্কলে 
দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ দেখানো প্রয়োজন ৷-- 

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ, | রেলে কলিশন | হয়। 

_ দ্বিজেন্দ্রলাল, ‘হাসির গান’, নন্দলাল 
এখানে “ফি সন-ভীষণ-লিশন” এই মিলটা যথাৰ্থ পর্বপ্রান্তিক মিল। কিন্তু ঈশ্বর 
গুপ্তের বিখ্যাত রচনা 

“বিবিজান | চলে যান | লবেজান | করে।’ 
এই লাইনটির (“ইংরাজি নববর্ষ) ‘জান-যান-জান’ যথাৰ্থ মিল নয়, কারণ 
প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অভিন্নতা অর্থাৎ পূর্ণ ধ্বনিসাম্য | রবীন্দ্ররচিত 

ভুপুরাম | অবিরাম | বিশ্রাম | -শালী যে! ্‌ 
এই লাইনটির ( খাপছাড়া, ৪৬) ‘রাম-রাম-রাম’ও যথাৰ্থ মিল নয়, কারণ পূৰ্ণ 
ধ্বনিসাম্য। রবীন্দ্রনাথের আরও একটি লাইন ( “কল্পনা”, উন্নতিলক্ষণ ) এই |= 

শলাকাবিদ্ধ | হতেছে | সিদ্ধ | মঙ্ছনিষিদ্ধ | পক্ষী |’ 

এখানে ‘বিদ্ধ-পিন্ধ’ যথাৰ্থ মিল বটে । কিন্তু ‘সিদ্ধ-ষিদ্ধ’ যথাৰ্থ মিল নয়। এরূপ 
পুর্ণ ধ্বনিসাম্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে যমক ও অর্ধযমকের কিছু পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন ৷ অতএব সে প্রসঙ্গে আসা যাক। 


যমক ও অর্ধ বমক 
একথা সকলেই জানে যে, একই শব্দের বা শব্মগুচ্ছের একাধিক বার ভিন্নীর্ঘ- 
প্রয়োগের নাম যমক। এই শব্দ বা গুচ্ছদনন বর্ণবিন্যাসে একরূপ না হলেও 
চলে, কিন্তু শ্রুতধ্বনিতে একরূপ হওয়া চাই। যেমন__প্রভাকরে-প্রভা করে» 


যমক ও অর্ধযমক ৪৩ 


এই যমকটা শুধু শ্ৰুতধ্বনিতে নয়, বর্ণবিন্যাসেও একরূপ | কিন্তু বাদর-বা দোর” 
কিংবা হাসিতে-হা সীতে” এখানে বর্ণপান্য না থাকলেও ধ্বনিসাম্য ( তথা শ্ৰুতি- 
সাম্য )আছে। অতএব এছুটিও যমক | 

যমক শব্বালংকার বলেই স্বীকৃত, অর্থালংকাঁর বলে নয়। কিন্তু এই মত 
সর্বতোভাবে সমর্থনীয় নয়। যমক অংশতঃ অর্থালংকাঁর বলেও স্বীকার্ধ, তা না 
হলে তার সংজ্ঞানিরপণে ‘ভিন্নার্থ-প্রয়োগের কথা উঠত না। বস্তুতঃ অনুপ্রাসের 
ন্যায় যমক বিশুদ্ধ ধ্বনিগত অলংকার নয়, অংশতঃ অর্থগতও বটে। তবে ছন্দের 
আলোচনায় যমকের প্রসঙ্গ উখাঁপনের হেতু তার অর্থগত অলংকারত্ব নয়। তার 
ধ্বনিগত অলংকারত্বই আমাদের আলোচ্য । কারণ ধ্বনি নিয়েই ছন্দের কারবার, 
আর প্রয়োজন হলে যমকের দ্বারাও মিলের কাজ চালানো যায়। একটু পরেই 
তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। 

তার পূর্বে এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, যমকের ন্যায় মিলও ছন্দের অত্যাজ্য 
অঙ্গ নয়, তাঁর প্রমাণ ‘অমিত্রাক্ষর’ বন্ধ। বস্তুতঃ মিল ও যমক, দুই-ই ছন্দের 
অলংকরণমাত্র, তবে ধ্বনিগত অলংকরণ । 

আধুনিক যুগে মিলের বৈচিত্্যসাধনে খুব তৎপরতা দেখা যায়। তার কিছু 
প্রমাণ উদ্ধৃত দৃষ্টাস্তগুলিতেই পাওয়া যাবে। কিন্ত মিল সম্বন্ধে কবিরা যত উৎস্থক, 
যমক সম্বন্ধে তারা ততই বিদুখ। রবীন্দ্রশাহিত্যেও মিলবৈচিত্র্যের প্রাচুর্য যেমন 
অপরিমেয়, যমকের নিদর্শন তেমনি দুর্লভ । অথচ এক সময়ে যমক-রচনার অতি- 
বিলাস বাংলাঁসাহিত্যকে পেয়ে বসেছিল বললেই হয়। বোধ করি ঈশ্বর গুণের 
রচনাতেই যমকের প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি। তাঁর রচনা থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।-- 


কুহ্থমের বাস ছেড়ে কুহ্ছমের ‘বাস’ 
বায়ু ভরে এসে করে নাসিকায় ‘বাস’ ৷৷ 


- ঈশ্বর গুপ্ত, এন্থাবলী ( বহুমতী ), প্রণাম তোমায় 
নিজ মান চাই শুধু কারে নাহি ‘মানি’। 
সে মানে কে মানে ভাই, কিসে হব ‘মানী’? 
সরলতা কর যদি সবার ‘সহিত’, 
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে ‘্বহিত’ ॥ 
_ ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী ( বস্লমতী ), সাম্য 


৪৪ প্রাথমিক পরিচয় : যমক ও অর্ধযমক 


যমকপ্রয়োগের আর-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“বিগত দিন’ ( ১৩৬৪ ) বইটি থেকে |-- 


টালায় প্রকাশ নামে থাকে এক ‘ডাক্তার’, 
ভারি তার হাতবশ, ভারি নাম-ডাক তার”। 
মাঠ দিয়ে হন হন চ’ড়ে যায় ‘পালকি’, 

ও গ্রামের জমিদার নটবর ‘পাল কি’? 

প'ড়ে তাই শোনালাম বিনোদিনী ‘মাসিকে’। 
টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস ‘বাণিস’? - 
দাম চাস? আজ নয়, মঙ্গল-বার নিস্‌। 


- পরিচ্ছেদ ৯ পৃ ৪৭-৪৮ 


বলা বাহুল্য, হাস্যরস ছাড়া অন্যরকম সাহিত্যরস স্থষ্টির পক্ষে যমক অলংকার 
বিশেষ সহায়ক নয়, বরং অন্তরায় হবারই সম্ভাবনা বেশি। এমন কি, হাস্যরস- 
স্থষ্টিতেও যমকের চেয়ে মিলেরই ক্ষমতা বেশি। তার বহু প্রমাণ আছে আধুনিক 
বাংলাসাহিত্যে । এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তীর রচনা থেকে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 


এই অতি গভীর সভা, 
সবাই ধ্যানে মগ্ন; 
ছুরি এবং ফর্বে,_ 
ধারাল সব তর্কে, 
কঠিন এবং কোমল প্রশ্ন 
করছেন বসে ভগ্ন। 


-__আধাট়ে” শ্রীহরি গোস্বামী 
পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলেবেলায় খান নি কে? 
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহিকে। 
সী --‘হাসির গান” হল কি! 
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পত্বীর চাইতে কুমীর ভালো বলে সর্ব শাস্ত্রী 
কুমীর ধরলে ছাড়ে তবু ধরলে ছাড়ে না দ্বী। 

- -‘হাসির গান” সংসার 
রবীন্্রসাহিত্যেও ( বিশেষতঃ খাপছাড়া, প্রহাসিনী, ছড়া প্রভৃতি গ্ৰন্থে ) হাস্যরস- 
সৃষ্টির সহায়ক মিলপ্রয়োগের প্রচুর নিদৰ্শন আছে। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত করছি 

এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ, 
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।”"- 
তাই বসেছি ডেদ্‌কে আমার, দিয়েছি চাকরকে, 
‘কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালী লে আও ধা! করকে’। 
_ পূরবী”, শিলঙের চিঠি 


এইজাতীয় মিল রবীন্দ্দাহিত্যে প্রচুর। কিন্তু যমকপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত (এমন কি, 
হাস্যরসের প্রন্নোজনেও ) অতি বিরল | এই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এই | 
শাশুড়ি বুড়ি ভীষণ খুসি 
নামজাদা পে ‘বর নিয়া) 
ভাঁটের দল চেঁচিয়ে মরে 
নামের গুণ ‘বর্ণিয়া’। 
ৰ __থাপছাড়া” ৪৩ 
এরকম পূর্ণ যমকের দৃষ্টান্ত বিরল হলেও রবীজ্ৰসাহিত্যে একপ্রকার অপূর্ণ বকের 
প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন 
নদীতীরে | বৃন্দাবনে || 
সনাতন | এক মনে || 
জপিছেন | নাম, 
হেন কালে | দীনবেশে | 
ব্ৰাহ্ম চ : রণে এসে ॥ 
করিল প্র : ণাম। 
‘কথা’; স্পর্শমণি 
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এখানে নাম-ণাম” যথার্থ মিল নয়, কেননা এই ছুই অংশের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিতে 
ভিন্নতা নেই, অর্থাৎ এখানে পূর্ণ ধ্বনিসাম্য ঘটেছে। কিন্ত পূর্ণ ধ্বনিসাম্য সত্বেও 
এটাকে যমকণ বলা যায় না, কেননা এই ছুই অংশ ভিন্ার্থজ্ঞাপক নয়, বস্তুতঃ 
এখানে পাম” অংশটার কোনো অর্থই নেই | এরূপ অপূর্ণ যমককে বলা যায় 
অধধবমক। এখানে এরকম অর্ধযমকের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান 
প্রসঙ্গ শেষ কর! যাক ।__ 
হে মোর দুর্‌ : ভাগা দেশ || যাদের ক : রেছ অপ : মান, 
অপমানে | হতে হবে || তাহাদের | সবার স : মান। 
গীতাঞ্জলি’, ১০৮ 
বন্দীরে | দিয়ে গেছ || মুক্তির | সুধা, 
সত্যের | বরমাঁলে || সাজালে ব : সুধা, 
__গীতবিতাঁন” ( পূজা ), ৬১৩ 
মালাখানি লয়ে | আপন গলায় || 
আদরে পরিলা | সতী। 
ভক্তি-আবেগে | কৰি ভাবে মনে || 
চেয়ে সেই প্রেম | -পূর্ণ বদনে, | 
বাধা প’ল এক | মাল্য-বাঁধনে | 
লক্মীসরস্‌ | -স্বতী’॥ 
সোনার তরী” পুরষ্কার 


বাংল! ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তঃস্থ ব-এর প্রচ্ছন্ন জপ 
অন্ধকারে | ‘লুকিয়ে’ আপন | যনে 
কাহারে তুই | পুজিস সংগো | -পনে। 
পূর্বে (পৃ ১৮) বলা হয়েছে যে, উদ্ধৃত অংশের 'লুকিয়ে আপন, 
পর্বটিতে পাঁচ দল গণনা না করে চার দলই গণনা করতে হবে। কারণ 
‘লুকিয়ে’ শব্দের লিপিরূপ তথা দৃষ্টরূপে তিন দল দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার 
উচ্চারণরূপে তথা শ্রুতরূপে দুই দলের বেশি নেই। এই অংশটির আবৃত্তির প্রতি 
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একটু নিবিষ্টভাবে মন দিলেই বোঝা! যাবে যে, শব্দটি একটু সংকুচিত হয়ে 
উচ্চারিত হয় ‘লুকুয়ে’ রূপে । এই শ্রন্তরূপটিই গ্রাহ্য, দৃষ্টরূপটি নয়। ছন্দের 
আলোচনায় দৃষ্টি ও শ্রুতির বিরোধ ঘটলে শ্রুতিই মান্য, দৃষ্টি নয়। অর্থাৎ 
চক্ষুকর্ণের বিবাদে ছান্দসিকের রায় সর্বদাই যায় কর্ণের পক্ষে ও চক্ষুর বিপক্ষে । 
এ প্রসক্ষে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, ওই 
‘লুকিয়ে’ শব্দটার মধ্যেই ছন্দতত্বের একটা বিশেষ রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সে 
রহস্যট এই । বাংলা বৰ্ণমালা থেকে যথার্থ অন্তঃস্থ য় (১৭) লুপ্ত হয়েছে বটে, 
কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারিত ধ্বনিমাঁলা থেকে হয় নি। তাই আমাদের উচ্চারণে 
যখনই যথার্থ অন্তঃস্থ য়-র আবিৰ্ভাব হয় তখনই তাকে লিখতে হয় ‘ইয়’ রূপে। 
এখানেও তাই হয়েছে। এখানে ‘লুকিয়ে’ শব্দটির আসল উচ্চারণরূপ হচ্ছে 
‘লুক্‌য়ে’। এই রহস্যটুকু ধরতে পারলেই বোঝা যাবে এই শব্দের দলসংখ্যা 
তিন নয়, দুই। তাহলে আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসংখ্যাও চারই হবে, 
পাচ নয়। 
লুকিয়ে লুকিয়ে | আমি 
মেয়ের মায়ের | স্বামী, 
লুকিয়ে আমি | কৰি 
তুলে নিলাম | ছবি। 

_ দ্বিজেন্দ্রলাল, ‘আলেখ্য’, নৃতন মাতা 
এখানেও প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে মাত্রাসংখ্যার ব্যতিক্ৰম ঘটে নি। 
আরও অভ্যাস | দুবেলা 
বাজিয়ে বাজিয়ে | তবলা, 
সকল সময় | জান থাকে না || তবলা কি | অবলা। 

__দ্বিজেন্দ্ৰলাল, ‘আষযাঢ়ে’, কেরাণী 


চার দলই গণনীয়, ছয় দল নয়। 


০ পর্বে 
এখানেও ‘বাজিয়ে-বাজিয়ে" ইয়ে-ভাগাত্ত শবমাতেই বে এরকম হবে তা 
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প্রিয় নামটি | শিখিয়ে দিত || সাধের সারি | -কারে, 
নাচিয়ে দিত | ময়্রটিরে | কঙ্কণ ঝং | -কারে। 


প্ৰিয়ে, তোমার | তরুণ আখির || গ্রসাদ যেচে | যেচে 
কালিদাসকে | হারিয়ে দিয়ে || গর্বে বেড়াই | নেচে। 
_ ক্ষিণিকা” সেকাল 
এখানে শিখিয়ে, নাচিয়ে, হারিয়ে, এই তিন শব্দে ইয়=য় হয়েছে। কিন্ত 
‘প্ৰিয়ে’ ও ‘দিয়ে’ শব্দে তা হয়নি। প্ৰিয়ে শব্দের ইয়ে মূল শব্দেরই অঙ্গ, অন্য 
রকম উচ্চারণ করে শব্দবিক্লতি ঘটানো চলে না। দিয়ে, নিয়ে, গিয়ে প্রভৃতি 
দ্বিদল ক্রিয়াপদেও সাধারণতঃ ইয়ে-র সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ স্বীকৃত হয় না। 
ছড়ার ছন্দে অবশ্য তাও চলে প্রয়োজনমতো! ৷ যেমন__ 
ছিপ নিয়ে গেছে | কোলা ব্যাঙে | 
মাছ নিয়ে গেছে | চিলে। 


এখানে নিয়ে-র উচ্চারণরূপ হচ্ছে ন্যে (্ন্য়ে) বা নে। সাহিত্যে এরকম 
প্রয়োগ চলে না। দিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শব্দের ন্যায় দিয়েছি, নিয়েছি প্রভৃতি 
শব্দের আদিস্থিত ইয়ে অংশেরও সংকোচ ঘটে ন| । 
পূর্বে বলেছি লুকিয়ে, শিখিয়ে প্রভৃতি ত্ৰিদল ক্রিয়াপদেও ইয়ে-র উচ্চারণ 

সংকোচ সাৰ্বত্ৰিক নয়, অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে ইয়ে-র অসংকুচিত রূপই স্বীকৃত 
হয়। যেমন-=- 

আমাকে মা, | যখন তুমি ॥ ঘুম পাড়িয়ে | রাখ, 

তখন তুমি | হারিয়ে গিয়ে || তবু হারাও | নাক। 

_ শিশু ভোলানাথ’, ঘুমতর 
এখানে ‘পড়িয়ে শবের ইয়ে-অংশটুকুর অসংকুচিত প্রয়োগ লক্ষণীয়। ‘হাৰিয়ে 
ও ‘গিয়ে’ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মন্তব্যের পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । ই 

মনে রাখা প্রয়োজন, শবান্তস্থিত ইয়ে-র এই যে অন্তঃস্থ রূপ 
প্রয়োগ, তা কেবল দলবৃত্ত রীতির ছন্দেই চলে, 
ছন্দে চলে না। 


বা সংকুচিত 
অমিত বা মিশ্র কলাবৃত্ রীতির 
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অন্তঃস্থ য়-এর ন্যায় অন্তঃস্থ ব (=) -ও বাংলা বর্শমাঁল! (তথা লিপিমাঁলা) 
থেকে নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনিমালায় তার আসন অব্যাহতই 
রয়েছে বাংলা লিপিতেও সে তাঁর কাজ করে চলেছে, কিন্ত ছন্মবেশে । তাই 
তাকে সহসা চেনা যায় না। সে ছন্নরূপটি হচ্ছে ‘ওয়? । যেমন-__হাঁওর়া” শব্দটির 
আসল উচ্চারণরূপ হাওয়া নয়, আল রূপ হচ্ছে হা.ওয়া (119. ই. না)। 
অর্থাৎ ‘ওয়া' ধ্বনির মধ্যে অন্তঃস্থ ব লুকিয়ে রয়েছে। তেমনি ওয়ালা ( ৭. 
19 লা. জা ) কথার ‘ওয়া’র মধোই গুপ্ত রয়েছে বাংল! অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি। 
বাংলা ছন্দে অন্তঃস্থ য় ও অন্তঃস্থ ব-এর প্রয়োগে একটু পার্থক্য আছে। 
সে পার্থক্য এই যে, অন্তঃস্থ ষ-্ধবনি প্রচ্ছন্নদূপে ( অর্থাৎ ইয়-বূপে ) দেখা দেয় 
শুধু দলবৃত্ত রীতির ছন্দে এবং তাও সব সময় বা সর্বত্র নয়। কিন্তু অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি 
সব রীতির ছন্দেই সর্বদাই ‘কাজ করে যায় গোপনে গোপনে” । যেমন-- 
১। দলবৃত্ত রীতির ছন্দে 
শুনি নাই তো | মানুষের কি | বাণী 
মহাকালের | বীণায় বাজে; | আমি কেবল | জানি, 
রাধার পরে | খাওয়া, আবার | খাওয়ার পরে | রাধা 
বাইশ বছর | এক চাকাতেই | বাধা। 
__পিলাতকা» মুক্তি 
ফেরিওয়ালার | ডাক শোনা যায় | গলির ওপার | থেকে_- 
দূরের ছাদে | ঘুড়ি ওড়ায় | সে কে! 
কখন মাঝে | মাঝে 
ঘড়িওয়াল| | কোন্‌ বাড়িতে | ঘণ্টাধ্বনি বাজে! 
সামনে বিরাট | অজানিত, | সামনে দৃষ্টি | -পেরিয়ে-যাওয়| | দূর 
বাজাত কোন্‌ | ঘর-ভোলানো | স্থর। 
__পিরিশেষ” বালক 
২। কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে 
কোন্‌ হুদূরের | পার হতে আনে | কোন্‌ হুদূরের | ধন। 
ভেসে যেতে চায় | মন, 
ফেলে যেতে চায় | এই কিনারায় | সব চাওয়া সব | পাওয়া ।. 
গীতাঞ্জলি’, ১২ 
ছন্দপরিক্রম| : ৪ 
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চিরদিবসের | ভুলে-বাওয়া বাণী | 
কোন্‌ কথা মনে | আনে সে, 
অনাদি উষার | বন্ধু আমার 
ণ তাকায় আমার | পানে সে। 
উৎসৰ্গ’, ১৪ 
৩।  মিশ্রকলা বৃত্ত রীতির ছন্দে 
বারেবারে | -ফিরে-বাওয়া | অন্ধকারে | বাজিবে হৃদয়ে 
বারেবারে | -ফিরে-আঁসা | হয়ে। 
_বিলাকা” ৪২ 
বাজা তোরা | বাজা বাশি, || মুদদ্গ উঠুক তালে | মেতে | 
দুরন্ত নাচের নেশা | -পাওয়া। 
নদীপ্রান্তে | তরুগুলি || এ দেখ, | আছে কান | পেতে, | 
‘এ সূৰ্য | চাহে শেষ | চাওয়া। 


_ মিহয়া” মিলন 


ছ্িতভীল অন্যাস 


২/ারপরিত 


রীতি ও প্রকৃতি-ভেদে পয়ারের তিন রূপ 
দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত 
‘পয়ার’ একটি ছন্দ-আকুতির নাম, ছন্দ-প্রকৃতির নাম নয়। যে ছন্দপংক্তির 
মোট মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং যাঁর আট মাত্রার পরে অর্ধযতি ও বাকি ছয় 
মাত্রার পরে পূৰ্ণযতি, তারই নাম পয়|র। সেইজন্যই ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ 
বলেছেন 
আট-ছয় আট-ছয় 
প্য়ারের ছাদ কয়। 
__ছন্দ-সরস্বতী, “ভারতী” ১৩২৫ বৈশাখ, পৃ ৫ 
এই আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ার প্রকৃতিভেদে তিন রকম। যেমন__ 
, ১। আপাতত এই আনন্দে | গর্বে বেড়াই নেচে, 
কালিদাস তো নামেই আছেন | আমি আছি বেচে। 
= ক্ষণিকা’, সেকাল 
২। সুর্য চলেন ধীরে | সন্্যানী-বেশে 
পশ্চিম নদীতীরে | সন্ধ্যার দেশে। 
-_'চিত্ৰবিচিত্ৰ’, তপস্যা 
৩ | জীবন-মন্থন-বিষ | নিজে করি’ পান 
অমৃত যা উঠেছিল | করে গেছ দান। 
--'চৈতালি’, কাব্য 
তিনটি দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে মোট চোদ্দ মাত্রা এবং আট মাত্রার 
পরে অর্ধযতি ও বাকি ছয় মাত্রার পরে পূৰ্ণবতি। সুতরাং তিনটিই পয়ার। 
কিন্ত শুনতে তিন রকম ৷ অর্থাৎ তিনটি তিন প্রকৃতির পয়ার। 


৫২ পয়ার-পরিচয় : দলবুত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলা বৃত্ 


এই শ্রুতিগত বা প্রকুতিগত পার্থক্যের কারণ এই যে, তিন দৃষ্টান্তের মাত্রা- 
সমাবেশের রীতি তিন রকম। এই তিন রীতি যথাক্রমে এই ৷ 

(১) প্রথম দৃষ্ান্তে প্রত্যেকটি সিলেবল্‌ একমাত্রা বলে" গণ্য হয়েছে। 
প্রত্যেক শব্দের যেসব অংশ বাগ যন্ত্ৰে এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তাকেই 
বলা হয় সিলেবল্‌। বাংলায় তার নাম দিয়েছি দল। ‘আপাতত’ শব্দ চার 
প্রয়াসে (আ+পা+ত+ত ) উচ্চারিত, স্থতরাং এটিতে চার দল। ‘এই’ শব 
এক প্রয়াসে উচ্চারিত, সুতরাং এটিতে এক দল। ‘আনন্দে’ শব্ধ তিন প্রয়াসে 
(আস নন্‌? দে) উচ্চারিত, স্থতরাং এটিতে তিন দল। এভাবে হিসাব 
করলে দেখা যাবে, এই দৃষ্টান্তটির প্রতি পংক্তিতে আছে আট--ছয় এই চোদ 
দলে চোদ্দ মাত্রা। স্থতর|ং এটিকে বলতে পারি দলমাত্রিক বা দলবৃত্ত 
(syllabic ) পয়ার | 

এই দলমাত্রিক বা দলৰৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম '্বরবতত। এই ছন্দোরীতির 
উৎসস্থল লোকসাহিত্য । স্বতরাং এটিকে ‘লৌকিক’ রীতি নামও দেওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যায় বাংলা ‘প্রাকৃত’ রীতি। 

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পংক্তিতে আট+-ছয় হিসাবে চোদ্দটি দল 
নেই। স্থতরাং এটি দলবৃত্ত .রীতির পয়ার নয়! এটির মাত্রাগণনারীতি 
নিয়লিখিতরূপ : 

‘পশ্চিম’ শব্দে দুই দল, পশ.+চিম্‌। দুটি দলেরই শেষে একটি করে আশ্রিত 
বৰ্ণ ( শি এবং ম্‌) আছে। এরকম আতিতান্ত দলকে বলি কুদ্ধাদল ( 105০] 
syllable )। “নিদীতীরে" শবে চার দল, ন+দী+তী+রে। কোনো দলের 
শ্রিতহীন দলকে বলি মুক্তদল ( ০pen 
syllable )| এই রীতির ছন্দে এক-একটি মুক্তদলের উচ্চারণে যে সময় লাগে, 
রুদ্ধদলের উচ্চারণে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। একটি মুক্তদলের উচ্চারণকালকে 
বলি কলা। (71078 )। সুতরাং রুদ্ধদলের উচ্চারণকালের পরিমাণ ছুইকলা ৷ 
নিদীতীরে' শব্দের চার মুক্তদলে চার কলা (১%৪)। ‘পশ্চিম’ শৰের ছুই 


দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত ৫৩ 


পরিভাষার অনুসরণে বলা যায় ‘সংস্কতভাঙা সাধুরীতি'। কেননা, এই 
রীতির অধিকাংশ ছন্দেরই উৎসস্থল জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের 
গীতিরচনাগুলি। 


৩) তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতেও প্রতি পংক্তিতে আট+ছর হিসাবে চোদ্দটি দল 
নেই। স্থতরাং এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার নয়। এটিকে উক্তপ্রকার কলাবৃত্ত 
রীতির পয়ারও বলা যায় না ৷ কারণ এটির প্রতি পংক্তিতে এই দ্বিতীয় পদ্ধতির 
গণনায় আট-+ছয় হিসাবে চোদ্দটি কল! পাওয়া যায় না। এটির মাত্রাগণনা- 
রীতি নিম্নলিখিত রূপ £ 

“জীবন-মন্থন-বিষ নিজে করি পান’, এই পংক্তিটিতে মুক্তদল আছে পাঁচটি 
(জী, নি, জে, ক, রি ), রুদ্ধদলও পাঁচটি--একটি (মন্‌) শব্দের আদিতে, আর 
চারটি (বন্‌, থন্‌, বিষ, পান্‌ ) শব্দের অন্তে। আদিম (17:641) রুদ্ধদলটির 
(মন্‌) উচ্চারণকাল মুক্তদলের সমান । কিন্ত অন্তিম ( final or ultimate ) 
রুদ্ধদলগুলির উচ্চারণকাল মুক্তদলের দ্বিগুণ। স্থতরাং পীচটি মুক্তদল ও একটি 
আদিম রুদ্ধদলে পাচ্ছি ছয় কলা, আর চারটি অন্তিম রুদ্ধলে পাচ্ছি আট 
কলা-- মোট চোদ্দ কলা ৷ 

এই চোদ্দ কলার সমাবেশপ্রণালীট| কি তাও দেখা যাক।-- 


ৰে DR ২ 2:৩ 3) ২ 
জীব-ন্‌ মন্থ-ন্‌ বি-ষ, | নিজে করি পা-ন্‌ 
দেখা যাচ্ছে এখানেও আট-ছয়ের সমাবেশ। স্থতরাং এটাও পয়ার। মন্‌ 
ও থন্‌, এই ছুই রুদ্ধদলের উচ্চারণগত পাৰ্থক্যটুকু লক্ষণীয় । মন্‌ আছে শব্দের 
আদিতে, স্থতরাং এটির উচ্চারণ সংকুচিত ও এককলা-পরিমিত) আর থন্‌ আছে 
শব্দের অন্তে, সুতরাং এটির উচ্চারণ প্রসারিত ও ছুইকলা-পরিমিত। এটাই 
হচ্ছে এই ছন্দোরীতির সাধারণ নিয়ম । 
পূর্বোক্ত কলাবৃত্ত রীতির সঙ্গে এই রীতির একটু পার্থক্য আছে। কলাবৃত্ 
রীতিতে সব রুদ্ধাদলেরই উচ্চারণকাল মুক্তদলের দ্বিগুণ | কিন্তু এই রীতিতে শুধু 
অন্তিম রুদ্ধদলের উচ্চারণেই মুক্তদলের দ্বিগুণ সময় লাগে, অন্যবিধ রুদ্ধদলের 
উচ্চারণকাঁল মুক্তৰলের মতোই এক কলা ৷ 


৫৪ পয়ার-পরিচয় : অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার 


এই দৃষ্াস্তটিতে একটিমাত্র রুদ্ধদলে এই বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। এই 
বিশিষ্টতার অধিকতর পরিচয়স্থচক দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন__ 
১২ ১১১১১ SiR ১২ 
বঙকি-ম্‌ সংকীর্ণ পথে দুরগ-ম্‌ নির্জ-ন্‌ 
কল্পনা, স্বপ্ন 
এখানে তিনটিমাত্র প্রান্তিক (010746০) রুদ্ধদল (হাইফেন-যোগে 
চিহ্নিত কি-ম্‌, গ-ম্‌, জ-ন্‌) ছুই কলার মর্যাদা পেয়েছে। পক্ষান্তরে পাঁচটি 
অপ্রান্তিক (॥101-u]timate ) অর্থাৎ শব্দের আদি- বা মধ্য-স্থিত সব রুদ্ধদলই 
(ৰঙ, সং, কীর্‌, দুর নির্‌ ) মুজ্দলের ন্যায় এককলা-পরিমিত। এই হিসাবে 
এই লাইনটিতেও পাওয়া যাবে আট-ছয়ে চোদ্দ কলা। এই শ্রেণীর পয়ার 
রুদ্ধদলের দ্বিবিধ ( সংকুচিত ও প্রসারিত ) রূপের যোগে গঠিত। স্থতরাং একে 
বলতে পারি ঘিওাকলাবৃত্ত (mixed 25010 বা composite ) রীতির 
পয়ার। রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় এর নাম ‘সাধু’ রীতির পরার | 


২ 
অক্ষরগণনা-রীতির ও অন্ষরবৃত্ত নামের বিচার 


প্রচলিত পরিভাষায় তৃতীয় রীতিকে (অর্থাৎ মিশ্রকলা বৃত্ত রীতিকে ) বলা 
হয় ‘অক্ষরবৃত্ত'। এই নামটিকে নির্দোষ বলা যায় না। কারণ “অক্ষর” শব্দটি 
নির্দিষ্ট অর্থবহ নয়, যথাযথভাবে উচ্চারণজ্ঞাপকও নয়। যেমন-__ বাংলা উচ্চারণে 
‘সঙ্গীত’ শব্দটিতে আছে ছুটি রুদ্ধদল-_ সঙ্+গীত্‌। কিন্তু প্রচলিত অক্ষরগণনার 


রীতিতে অক্ষর আছে তিন_-স+ক্রী+ত, অর্থাৎ একটি অযুক্তাক্ষর4+ একটি 


যুক্তাক্ষর + একটি হস্‌ অক্ষর। বলা বাহুল্য আমরা এরকম উচ্চারণ করি না, 
করতে পারিও না। যদি লেখা হয় ‘সংগীত’, 


ং সংগীত, ছুএরই উচ্চারণরূপ এক । 


প্রচলিত অক্ষরগণনার হিসাবে চশমা, 
পশমী, রেশমী ও কাশ্মীর 


শব্দের সমান মূল্য, সব শব্দেই তিন অক্ষর। বলা 


অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার ৫৫ 


বাহুল্য, পশমী ও কাশ্মীর শব্দের উচ্চারণমূল্য অর্থাৎ ধ্বনিপরিমাঁণ সমান নয়। 
রেশমী ও রশ্মি শব্দের উচ্চারণমূল্য বা ধ্বনিপরিমাঁণ সমান অথচ অক্ষরগণনায় 
রেশমী শবকে মূল্য দেওয়া হয় বেশি। তেমনি চক্রী শব্দের থেকে চাকরি শব্দে 
বেশি অক্ষর ধরা হয়, যদিও এই ছুই শবের ধ্বনিমূল্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
“মুদ্ষিল শব্দে তিন অক্ষর, অথচ ‘মুশকিল’ শবে চার। উচ্চারণগত দলবিভাগের 
প্রতি নজর না রেখে লিপিগত অক্ষরসংখ্যার হিসাবে ছন্দ বিচারের মুশকিল 
এখানেই ৷ 


এই মুশকিলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
১। উঃ একি, মুহর্মূহ | হানিছে বিদ্যুৎ । 
_ কিদ্রচণ্ড পঞ্চম দৃশ্য 
২। উদয়দিগন্তে ও | শুভ্ৰ শঙ্খ বাজে। 
_ পূরবী” পঁচিশে বৈশাখ 
৪। ওপারের গ্রাম দেখো | আছে এ চেয়ে 
_ মিহয়াঁ, নববধূ 
৪। নদীপ্রান্তে তরুগুলি | ও দেখ আছে কান পেতে, 
এ ভূর্ধ চাহে শেষ চাওয়া। 
হয়া’, মিলন 


অক্ষরসংখ্যার হিসাবে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই এক মাত্রা কম হয়ে যাবে। 
কিন্তু উচ্চারণের প্রতি লক্ষ রেখে ‘উঃ’ এবং ‘এ’ এছুটি অন্তিম রুদ্ধদলে দুই-মাত্রা 
ধরলে মাত্রার কমতি হবে না। 

চতুৰ্থ দৃষ্টান্তের চাওয়া’ শব্দে দেখতে তিন অক্ষর, কিন্তু শুনতে ছুটি-মাত্র 
মুক্তদল ৷ কারণ চাওয়া’ শব্দের ‘ওয়া’ বাংলায় দুই অক্ষরে লেখা হলেও ওটি 
স্বূপতঃ একই অক্ষর । আসলে বাংলা ওয়া = ইংরেজি কথ এবং হিন্দি ‘না’। 

ছন্দের কারবার ধ্বনি নিয়ে । স্থতরাং দৃশ্যমান লিপিসংখ্যার হিসাবে তার 
স্বরূপ ধর! পড়ে না, ধরা পড়ে শ্রয়মাণ দলসংখ্য1 ও তার পরিমাণের হিসাবে ৷ 

এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলা ‘ওয়া’ সর্বত্রই (অর্থাৎ সব রীতির 
ছন্দেই ) এক মাত্রা বলে স্বীকাৰ্য। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

রথের চঞ্চল বেগ | হাওয়ায় উড়ায়। 
হয়া”, বিদায় 


৬ 


৫৬ পয়ার-পরিচয় : অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্গরবৃত্ত নামের বিচার 


দেখা গেল ‘উঃ’ এবং ‘এ’ অক্ষরগণনাঁয় এক হলেও উচ্চারণগত ধ্বনিমাত্রায় 
দুই । আবার “চাওয়া” হাওয়া; অক্ষরগণনার তিন হলেও উচ্চারণ ও শ্রুতির 
মাপে ছুই । 


‘এ’ অক্ষরের হিসাবে এক হলেও উচ্চারণ ও শ্রুতির হিসাবে ছুই । কেননা 
তার শ্রুতিরূপ হচ্ছে ‘ওই’। বাংলায় ‘এ’ এবং ‘ওই’ সর্বদাই পরস্পরের বিকল্প 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যথা 

ওই মুখে, ওই চক্ষে ওই হাসিটিতে। 
-মহয়|’, স্ষ্টিরহস্য 

তিন স্থলেই ‘ওই’ না লিখে “এ লেখা চলত। তাতে অক্ষরসংখ্যা কমে 
গেলেও মাত্ৰাহানি ঘটত না। তেমনি দৈ আর দই, বৌ আর বউ সমমূল্য ৷ 
দৈ-বৌ লিখলে মাত্রাহানি ঘটে না, দই-বউ লিখলেও মাত্রাবৃদ্ধি হয় না 
যদিও এই লিপিপার্থক্যে অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এরকম আঁর-একটা! 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।__ 

দিনেরে মাভৈঃ বলে | যেমন সে ডেকে নিয়ে যায় 
অন্ধকার অজানায় । 
--পৃরবী” সমাপন 

এখানে ‘মাভৈঃ' শব্দে তিন মাত্ৰাই গণন| করতে হবে। 

উপরে প্রান্তিক ( 010129চ5) কুদ্ধদলের অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ দ্বিমাত্ৰক 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখানো হল। এবার অপ্রাস্তিক ( non-ultimate ) 
রুদ্ধদলের একমাত্রক প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 

১। পুর্চন্দ্রে হেরিল গগনে। 
চ ডিৎস্থক’ ধরণী। 
--মিহয়া, শুভযোগ 
২। তাই তব আখি দুটি | 
নিজেরে কি করিছে ‘ভংগন!’ । 
_ মিহয়।” দৰ্পণ 


p= 


যথাক্রমে এই ছয়টি দৃষ্টান্তের উৎ, 
অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ একমাত্রক বলে 
অক্ষরগণনা করলে এসব স্থলে একটি করে বাড়তি 
অগ্রান্তিক রুদ্ধদলের এই যে একমাত্রক প্রয়োগ, এটা সাধারণতঃ 


অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই। অন্ত 


অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার 
৩ | ছুয়েছিল রৌদ্র এসে | 
উন্নীলিত গুলমোরের’ থোলো | 
মহুয়া’, অসমাপ্ত 


৪ | কেননা ছুটাবে| তেজে | সন্ধানের রথ 
দুৰ্ঘৰ অশ্বেরে বাধি | দৃঢ় বল্গা’ পাশে। 


--"্রহুয়া’, সবলা 
৫। ‘অপ্রগল্ভা’ ধরিত্রী সে প্রণামে লুষ্টিত। 
_ মিয়া লগ্ন 
৬। আমার অমূর্ত আসা-যাওয়া 


যে-পথ চঞ্চল করে | 'দিগ্বালার অঞ্চলের হাওয়া। 
মহুয়া’, বিরহ 

ভং, গুল্‌, বল্‌, গল্‌ ও দিগ্‌, এই ছয়টি 

স্বীকার্য। উচ্চারণনিরপেক্ষ ভাবে 

অক্ষর পাওয়া! যাবে। 


রুদ্ধদল বিকল্লে দ্বিমাত্ৰকও হয়ে থাকে । 


প্রথমে .একমাত্রক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 


৫৭ 


দেখা যায় 
শব্দের ক্ষেত্রে এরকম অপ্রান্তিক 


। উপরের তৃতীয় তৃ্ীত্বের 


গগুলমৌর' শব্দটি অ-সংস্কত, অথচ গুল’ দলটা একমাত্রক বলেই দণ্য হয়েছে 
সংকলনের শ্রম বীচাবার জন্যে এ ধরণের আরও বেট সান নিজেই কম 


করে দিলাম = 


পশমী শাল গায়ে দিয়ে গেলাম কাশ্মীরে, 
রেশমী জামা-গায়ে শেষে আগরা এন ফিরে ৷ 
নাগরার বাহার দেখি কানপুর শহরে, 
লখনউ-পুরীর শোভা মন-প্রাণ হে । 

আনমনা হৃদ লক পাটনা এন চত্ল৮ 
কলকাতা হাতছানি দেয়, চিত্ত মোর দোলে ৷ 
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কাশ্মীর ভূম্বৰ্গ বটে, কলকাতা সে ম্যে;-_ 
অপূর্ব মহিমা তার স্বৰ্গ পারে ধরতে? 
বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টান্তের রচনাটা গ্রাহ্য নয়, ছন্দটাই বিচার্। আশা 
করি ছন্দোদোষ ঘটেনি। পশমী, রেশমী, আগরা প্রভৃতি শব্দের অপ্রীন্তিক 
রুদ্ধলগুলি সবই একমাত্রক রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রয়োজন বোধ করলে 
এগুলিকে দ্বিমাত্রক রূপেও প্রয়োগ করা চলে । যেমন-- 
‘পশমী’ চাদর গায়ে গেলাম কাশ্মীরে, 
“রেশমী” জড়ায়ে এন আগরার ফিরে। 
সবটা রচনাকেই এভাবে রূপান্তরিত করা চলত। 
অ-সংস্কত শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধদলের এই দ্বৈত প্রয়োগের বিষয় স্বয়ং 
রবীন্্রনাথও আলোচনা করেছেন একাধিক উপলক্ষে । এই প্রসঙ্গে তীর রচিত 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বিষয়টা স্পষ্টতর করতে চেষ্টা করছি।__ 
১। ‘টোটকা’ এই মুষ্টিযোগ ‘লটকানের’ ছাল, 
“সিটকে" মুখ খাবি, জর ‘আটকে’ যাবে কাল । 
২। পাতলা’ করি কাটো প্ৰিয়ে ‘কাতলা! মাছটিরে, 
“টাটকা” তেলে ফেলে দাও "সরষে" আর জিরে। 
৩। কণে দিল! ঝুমকা” ফুল, নাসিকা নথ,-- 
অব্গসজ্জা-সমাঁধানে ভুরি মেহন্নত। 
৪। বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ-লু$নে, 
শুরু রাতি ‘ঢাকল’ মুখ মেঘাবগুঠনে | 
ছন্দ’ ( ১৯৬২ ), পৃ ৬০-৭৯ 
সবগুলি দৃষ্টান্তেই অপ্ৰান্তিক রুদ্ধদল একমাত্রক রূপে গণ্য হয়েছে। প্রয়োজন- 
মতো একই রুদ্ধদল যে উভয় রূপেই প্রযুক্ত হতে পারে তার দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ 
রচনা করেছেন ।-- 
৫ | ‘চিমনি’ ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন, 
ঝি বলে আমার দোষ নেই “ঠাঁকরুন”। 


অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার ৫৯ 


৬ | ‘চিমনি’ ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ, 
ঝি বলে ঠাকরুন' মোর নাই কোনো দোষ ৷ 
__ছন্দ ( ১৯৬২); পৃ ৭৭ 

এই ছুই দৃষ্টান্তে ‘চিমনি’ ও ঠাকরুন” শব্দের অপ্রান্তিক রুদ্ধদল-ছুটির ( চিম্‌, 
ঠাক্‌ ) ছিবিধ প্রয়োগ লক্ষণীয় । 

উপরের ছয়টি দৃষ্টাশ্তই তথাকথিত অঙ্গরবৃত্ত (অর্থাৎ অক্ষরগোনা ) রীতির 
পয়ার ছন্দে রচিত। কিন্তু অক্ষর গুনে হিসাব করলে আট-ছয়ের হিসাব মিলবে 
না। অথচ কানের বিচারে এগুলিতে কোথাও কোনো খুঁত নেই। স্থতরাং 
স্বীকার করতে হবে অক্ষরগণনার পদ্ধতিটাই ভূল এবং 'অক্ষরবৃত্ব' নামটাও 
ক্রটিহীন নয়। 

তর্ক উঠতে পারে, এসব স্থলে প্রয়োজনমতো যুক্তাক্ষর ( যেমন-_পশ্মী, চিন্নি ) 
স্বীকার করে নিলেই অক্ষরসংখ্যার গরমিল ঘুচে যায়, সুতরাং অক্ষরবৃত নামটাও 
দোষের নয়। কিন্তু প্রয়োজনমতো? কথাটার মধ্যেই ফাঁক থেকে যাচ্ছে। 
যেমন, পঞ্চম দৃষ্টান্তে ‘চিগ্নি’ ধরে নিয়ে সংকট এড়ানো যায় বটে, কিন্তু ঠাকরুনকে 
ঠাজুন” কর! চলবে না। পক্ষান্তরে ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে ঠা্ুন' করা চলবে, কিন্ত 
“চিনি, করা চলবে না। অর্থাৎ যেখানেই রুদ্ধদলের একমাত্রক বা সংকুচিত 
প্রয়োগ সেখানেই যুক্তাক্ষর মানতে হয়, আর যেখানে দ্বিমাত্ৰক বা প্রসারিত 


প্রয়োগ সেখানে যুক্তাক্ষরকে এড়িয়ে চলতে হ্য়। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে অক্ষরসংখ্যার সমতা রাখার চেষ্টায় আসলে উচ্চারণ- 


রূপকেই মেনে নেওয়া হয়। গোড়াতেই যদি রুদ্ধদলের উচ্চারণগত দ্বৈতরূপকে 
হ্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে জোড়াতালি দিয়ে অপরসং্যা ঠিক রাখার জন্য 
গলদ্ঘর্ম হতে হয় না। 

এতক্ষণ যা আলোচনা করা গেল তার মূলকথা এই যে, ছন্দনিরূপণের 
প্রয়োজনে প্রথম কর্তব্য শব্দের দলবিভাজন ( syllabication ) করা, অক্ষর- 
বিভাজন নয়; অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য প্রত্যেক দলের উচ্চারণকাল অনুসারে 
তার কলাঁসংখ্যা নিৰ্ণন্ন করা। ্‌ 

কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষণ করে এ কথার তাৎপর্য পরিস্ফুট করছি। প্রথমেই 
অক্ষরবিভাজন-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তার স্বরূপ দেখাতে চেষ্টা করি। এই 


প্রণালীতে এক অক্ষরেই এক মাত্রা । যেমন 


৬০ পয়ার-পরিচয় : অক্ষরগণনা-রীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার 


2 শু De 3 আ এ 


এ আট ও 2 9/ ও 0 9৪/ আআ লে এ 
০ 


লা তে গা এ 
| 


৫ অক্ষরে 
৪ অক্ষরে 
৪ অক্ষরে 


৪ অক্ষরে, 


৪ অক্ষরে 
৩ অক্ষরে 
৩ অক্ষরে 
৩ অক্ষরে 
২ অক্ষরে 
২ অক্ষরে 
২ অক্ষরে 


৫ মাত্রা 
৪ মাত্রা 
৪ মাত্রা 
৪ মাত্রা 
৪ মাত্রা 
৩ মাত্র! 
৩ মাত্রা 
৩মাত্ৰা 
২ মাত্রা 
২ মাত্রা 
২ মাত্রা 


এটা হচ্ছে তথাকথিত অক্ষরমাঁত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত রীতির গণনা । কিন্তু এই 
প্রণালী উচ্চারণসম্মত নয়, স্থতরাং শ্রুতিসম্মতও নয়। অতএব স্বীকার্ষ নয়। 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ প্রণালীতে শব্দমধ্যবৰ্তা হস্বর্ণ পরবর্তী বর্ণের সহিত যুক্ত 
বলে গণ্য হয়, তার স্বাতন্ত্য স্বীকৃত নয়; নট ভি রব 


হয় ও এক মাত্রার মর্যাদা পেয়ে থাকে । 


এবার এই রীতির ছন্দে শব্দের দলবিভাজন ও মাত্রানিরূপণপপ্রণালীর দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি। এই রীতির ছন্দে প্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ সাধারণতঃ সংকুচিত ও 


মুজ্দলের ন্যায় এককলা-পরিমিত, আর প্রান্তিক রুদ্ধদলের উচ্চারণ প্রায় সর্বদাই 


প্রসারিত ও ছুইকলা-পরিমিত। এই প্রণালীতে এক কলায়_এক মাত্রা। তাই 
এই প্রণালীতে দাধারণতঃ প্রতি মুক্তদলে ও প্রতি অপ্রান্তিক রুদ্ধদলে এক মাত্র! 
ও প্রতি প্রান্তিক রুদ্ধদলে দুই মাত্ৰ৷ গণনীয়। যেমন-- 


র এবীন জনা... 
উৎ কণ, ঠি ত — 
বিদ্‌ দ্যুদ্‌ দীপ্‌ ত == 
উচ্‌ ছঙ, খল ঢ় 
ছান্‌ দ সি-ক্‌ ঢ় 
প্র গল্‌ ভ == 


৪ দলে 
৪ দলে 
৪ দলে 
৩ দলে 
৩দলে 
৩দলে 


৫ কলামাত্রা 
৪ কলামাত্রা 


অক্ষরগণনা-বীতির ও অক্ষরবৃত্ত নামের বিচার ৬১ 


উল্‌ লাস্‌ == ২ দলে ৩ কলামাত্রা 
পশ, চা ৮ ২ দলে ৩ কলামাত্ৰা 
গুলু ফ = ২ দলে ২ কলামাত্রা 
দিক্‌, — ১ দলে ২ কলামাত্রা 
স-ত -- ১ দলে ২ কলামাত্রা 


শব্দের প্রান্তস্থিত প্রসারিত দ্বিমাত্ৰক রুদ্ধদলগুলি হাইফেনচিহিত। আর 
অপ্রান্তস্থিত সংকুচিত একমাত্রক রুদ্ধদলগুলি হাইফেনহীন । 

এটা মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির গণনা । এই প্রণালী উচ্চারণ- ও শ্রুতি-সন্মত। 
সুতরাং এটাই স্বীকাৰ্য। 


উপরের ছুই তালিকার গণনাপ্রণালীর তুলনা করে আপাততঃ মনে হতে 
পারে যে, লিপিগত অক্ষর-গণনা ও উচ্চারণগত কলামাত্রাগণনা, এই ছুই 
প্রণালীরই শেষ ফল যখন একই তখন অক্ষর-গণনার রীতি বর্জন করবার প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন এই যে, সব ক্ষেত্রে ছুই গণনারীতির শেষ ফল এক হয় না। 
সেসব ক্ষেত্রে অক্ষরগণনীর রীতি অচল, শ্ৰুতিগত ধ্বনিপরিমাণ নির্ণয়ের প্রণালীই 
তখন একমাত্র আঅয্নস্থল। যেমন, এ, দৈ, হৈ-চৈ, মাভৈঃ, বৌ, পালামৌ, 
ভাইঞ্ভাইএঞ ঢেউএর, চাওয়া, দৈ-ওয়ালা। প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগস্থলে অক্ষর- 
গণনার রীতি প্রত্যক্ষতঃই অচল। আর পশমী, চিমনি, ঠাকরুন, হালকা, টুকরো! 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে দবিধাগ্রস্ত। যারা অক্ষরসংখ্যাকেই এই রীতির ছন্দের ভিত্তি 
বলে মনে করেন তারা গর্ত, খর্ব, শুরু ও প্রান্ত শব্দে বিনাদ্বিধায় দুই মাত্রা ধরে 
থাকেন, কিন্তু কর্ত, ধর্ব, ঢুকল, আন্ত প্রভৃতি শব্দে দুই মাত্রা ধরবেন কি 
তিন মাত্রা ধরবেন ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পর্বত ও কল্পনা শব্দে তিন 
মাত্রা ধরতে সংশয় হয় না, কিন্ত সরবত ও আলপনা শবে চাঁর মাত্রা ধরা হবে 
কিনা এই সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু অক্ষরসংখ্যার পরিবর্তে রুদ্ধণলের উচ্চারণগত 
রূপকে এই রীতির ছন্দের ভিত্তি বা মূলনীতি বলে গ্রহণ করে কলামীত্রা গণনা 
করলে সব সংশয় ও সমস্যার অবসান ঘটে। এই মূলনীতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই 
এই ছন্দৌরীতিকে ‘অক্ষরবৃত্ত’ না বলে নাম দিয়েছি 'মিশ্রকলা বৃত্ত” । 

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই এই নৃতন নামকরণ ও নৃতন 
বিশ্লেষণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে পেরেছি। 


৬২ পয়ার-পরিচন্ন : ছন্দের আকৃতি বা ছন্দৌবন্ধ 


বল! প্রয়োজন যে, মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির মাত্রানিরপণের মূলনীতিটাই 
এখানে পরিস্ুট করার প্রয়াস করা গেল। দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির ন্যায় 
মিএকলাবৃত্ত রীতির মাত্রানিরূপণেও মূলনীতির কিছুকিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় 
এবং মাত্রানিশমকাঁলে কোনো কোনো! ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। 
বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যকবোধে এইসব ব্যতিক্রম ও সমস্যার আলোচনা থেকে 
বিরত থাকা গেল। 


৬) আকৃতি বা ছল্দো বন্ধ 
একপদী দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদী 


ছন্দের প্রকৃতিভেদের ( অর্থাৎ রীতিভেদের ) কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। 
এখন ছন্দের আক্ুতিভেদেরও (মানে বন্ভেদেরও ) একটু পরিচয় দেওয়া . 
প্রয়োজন | 
প্রথমেই বলা হয়েছে, ছন্দের একটি আরুতিভেদের নাম ‘পয়ার’, প্রকৃতি- 
ভেদের নাম নয়। ছন্দপংক্তির আক্লৃতিভেদ বা বন্ধ ( ৮৪৯০-৮7} ) নির্ণাত হয় 
প্রধানতঃ প্রতি পংক্তির অর্ধযতিবিভাঁগের সংখ্যার দ্বার । তদন্সারে ছন্দপংক্তি 
(৮০:৯০ বা 20৩০৭৩থ] 115৩) একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী, এই চার 
রকম হতে পারে। আধুনিক কালে পঞ্চপদী, ষট্‌পদী প্রভৃতি বহুপদী বন্ধের 
প্রচলন নেই ৷ নীচে উক্ত চার রকম বন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। 
যে ছন্পপংক্তি কোনো অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত নয়, তাঁর নাম একপদী। 
যেমন 
১। দলবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা) 
শঙ্খ চিলের সঙ্গে যেচে 
পাল! দিয়ে মেঘ চলেছে। 


"সত্যেন্দ্ৰনাথ, ‘কুহু ও কেকা”, পান্ধীর গান 
২। কলাবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা) 
নিভৃত মর্মতলে 
ছন্দের ধারা চলে। 


ছন্দের আকৃতি বা ছন্দোবন্ধ ৬৩ 


৩। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী (৮ মাত্রা ) 
কাদে যারা খাদ্যহারা 
আমার সন্তান তারা। 
__কিথা” নগরলক্ষমী 
তিন দৃষ্টান্তেই প্রতি পংক্তিতে আছে আট যাত্রা। আর পংকতিগুলি 
অর্ধযতির দ্বার! বিভক্ত নয়। তাই এগুলি একপদী ৷ 
আট মাতার একপদীর দৃষ্টান্ত ( বিশেষতঃ কলাবৃত্ত রীতির ) খুবই বিরল। 
তাঁর চেয়ে দশ মাত্রার একপদীর প্রয়োগ কিছু বেশি। দশ মাত্রার একপদীর 
দৃষ্টান্ত এই |= 
১। দলবুত্ত একপদী ( ১০ মাত্রা ) 
কাঁকন-জোড়া এনে দিলেম যবে 
ভেবেছিলাম হয়তো খুশি হবে। 
পূরবী’, দান 
২। কলাবৃত্ত একপদী ( ১১ মাত্ৰা+ ১৪ মাত্রা ) 
জানো না কি আমি অস্পৃশ্য, 
মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য ? 
আমার মাংস যদি খাও, 
জাত যাবে, জানো না কি তাও? 
__চিত্রবিচিত্র* এক ছিল বাঘ 
৩। মিশ্রকলাবৃত্ত একপদী (১০ মাত্রা ) 
ভিক্ষা-অন্নে বাচাব বস্থধা, 
মিটাইব দুভিক্ষের ক্ষুধা । 
__কিথা”, নগরলস্মী 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম ছুই পংক্তিতে এক কলামাত্রা করে বেশি, অর্থাৎ 
এগারো মাত্রা আছে। বাকি ছুই পংক্তিতে দশ মাত্রা করেই আছে। 
যে ছন্দপংক্তি একটিমাত্র অর্ধযতির দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত, তাকে বলি 
দ্বিপদী | যেমন 
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১। দলবৃত্ত দ্বিপদী ( পয়ার ) 
(ক) আজ বিকালে কোকিল ডাকে | শুনে মনে লাগে, 
বাংলা দেশে ছিলাম যেন | তিন শো বছর আগে। 
খেয়া’, কোকিল 
(খ) সেই আমাদের দেশের পদ্ম | তেমনি মধুর হেসে 
ফুটেছে, ভাই, অন্য নামে | অন্য সুদূর দেশে ৷ 


-"'স্ফুলিঙ্গ’ ( ১৩৬৭ ), ২৪৫ 
২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (পয়ার ) | 
কে) পূর্ণিমা রাত্রের | জ্যোত্সাধারায় 
সান্ধ্য বসুন্ধর! | তন্দ্ৰা হারায়। 
_চিত্রবিচিত্র', উৎসব 
(খ) সংসারে জেলে গেলে | যে নব আলোক, 
জয় হোক, জয় হোক, | তারি জয় হোক। 
বন্দীরে দিয়ে গেছ | মুক্তির স্থধা, 
সত্যের বরমালে | গাজালে বঙ্ধা। 
‘গীতবিতান’, পূজ| ৬১৩ 
৩। মিশ্রকলাবৃত্ত দ্বিপদী ( পয়ার ) 
(ক) হুন্দরের কোন্‌ মন্ত্ৰে | মেঘে মায়া ঢালে, 
ভরিল সন্ধ্যার খেয়। | সোনার খেয়ালে । 
_ক্ফুলিঙ্গ' ( ১৩৬৭ ), ২৪৩ 
(খ) জন্মেছি যে মঙ্যকোলে | ঘ্বণা করি’ তারে 
ছুটিব না স্বৰ্গ আর | মুক্তি খুঁজিবারে। 
_-সোনার তরী» আত্মসমৰ্পণ 
ত্ৰিবিধ দৃষ্ান্তেরই পংক্তিগুলি একটি করে অর্্যতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত৷ 
অতএব এগুলি দ্বিপদী । 
বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, উদ্ধত তিবিধ দৃষ্টান্তেরই প্রতি পংক্তিতে আছে চোদ 


মাত্রা, আর ওই চোদ্দ মাত্রা অধ্যতির দ্বারা আট+-ছয় মাত্রায় বিভক্ত । এই 
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রকম আট-ছয় মাত্ৰায় বিভক্ত দ্বিপদী বন্ধেরই বিশেষ নাম পয়ার। উপরের 
ত্ৰিবিধ দৃষ্টান্ত তিন রীতির (অতএব তিন প্রকৃতির ) পয়ার। এই ত্ৰিবিধ 
পয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের স্ত্রপাত করা হয়েছে। 
এখানে বলা প্রয়োজন যে, পরারের আরও নানারকম রূপভেদ আছে। 
পরবর্তী চতুৰ্থ, পঞ্চম ও যষ্ঠ উপচ্ছেদে পারের রূপভেদের কথা বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হবে। 
বলা বাহুল্য যে, পয়ার দ্বিপদী হলেও দ্বিপদীমাত্ৰকেই পয়ার বলা যায় না। 
যেমন__ 
১।  দলবৃত্ত দ্বিপদী (১০+১০ মাত্রা ) 
কেশে আমার পাক ধরেছে বটে, | 
তাহার 'পরে নজর এত কেন? 
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো, | 
সবার আমি একবয়সী জেনো । 
কণিকা’, কবির বয়স 
২। কলাবৃত্ত দ্বিপদী (১০+৭ মাত্ৰা ) 
নৃতন-জাগা কুঞ্জবনে | কুহরি উঠে পিক, 
বসন্তের চুম্বনেতে | বিবশ দশ দিকৃ। 
--সোনার তরী” স্থপ্চোখিতা 
৩। মিশকলাবৃত্ত দ্বিপদী ( ১৭+১৭০ মাত্রা ) 
আনন্দমন্্রীর আগমনে | 
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে; 
হেরে! ওই ধনীর দুয়ারে | 
দাড়াইয়| কাঙালিনী মেয়ে | 
_কিড়ি ও কোমল’, কাঙালিনী 
তিনটিই দ্বিপদী, অথচ কোনটিই পয়ার নয়। কারণ পংক্তিগুলি আট-ছয় 


মাত্ৰাবিভাগ নিয়ে গঠিত নয়। 
যে ছন্দপংক্তি দুই অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত তাকে বলা হয় 
ত্ৰিপদী। যেমন-- 


ছন্দপরিক্ৰম| : ৫ 
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১ দলবৃত্ত ত্ৰিপদী (৮4৮4-৬ মাত্রা) 
কে গো চিরজনম ভরে | 
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে, | 
উঠছে মনে জেগে । 
নিত্য-কালের চেনা-শোনা। 
করছে আজি আনাগোনা | 
নবীন-ঘন মেঘে | 
. উৎসৰ্গ’, ৩৩ 
২। কলাবৃত্ত ত্রিপদী (৮+৮+-১০ মাত্রা ) 
অদ্রান হল সারা, | 
স্বচ্ছ নদীর ধারা | 
বহি চলে কলসংগীতে। 
কম্পিত ডালে ডালে | 
মর্মর তালে তালে । 
শিরীষের পাতা ঝরে শীতে। 
__চিত্রবিচিত্র', শীত 
৩। মিএকলাবৃত্ত ভ্রিপদী (৮+৮+৬ মাত্রা ) 
নামে সন্ধ্যা তন্দাঁলসা, | 
সোনার আচল-খসা, | 
হাতে দীপশিখা। 
দিনের কল্লোল ’পর। 
টানি দিল বিলিস্বর | 
ঘন যবনিক]। 
_ কিন্পনা” অশেষ 
তিন দৃষ্টান্তেই পংক্তিপ্তলি দুটি অর্ধধতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। অতএব 
ত্রিপদী। প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের পংক্তিপুলি আট য় 


কলাবৃত্ত রীতিতে আট-আট-ছয় মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। তাই এখানে 
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আট-আট-দশ মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্তই উদ্ধৃত হল। এই রীতিতে আট-আট-ছয় 
মাত্রাবিভাগের দৃষ্টান্ত অনায়াসেই রচনা করা চুলে। যেমন__ 
অদ্রান হল সারা, 
বহিছে নদীর ধারা 
কলসংগীতে ৷ 
শিরীষের ডালে ডালে 
মর্মর তালে তালে 
পাতা ঝরে শীতে। 
যে ছন্দপংক্তি তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চার ভাগে বিভক্ত তাঁকে বলা হয় 
চৌপদী। যেমন | 
১। দলবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৬ মাত্রা) 
দুয়ার জুড়ে কাঙাল-বেশে | 
ছাঁয়ার মতো চরণ-দেশে | 
কঠিন তব নূপুর ঘেষে। 
আর বসে না রইব। 
এটা আমি স্থির বুঝেছি | 
৪ ৰ ভিক্ষা নৈব নৈব | 
_-ক্ষণিকা” বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ 
২। কলাবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৫ মাত্রা) 
পথপাঁশে মলিক| | দাড়াল আসি, 
বাতাসে স্বগন্ধের | বাজাল বাঁশি। 
ধরার স্বয়ম্বরে | 
উদার আড়ম্বরে | 
আসে বর অম্বরে | 
ছড়ায়ে হাঁসি। 
“হয়|, স্বয়ম্বর 
৩। মিএকলাবৃত্ত চৌপদী (৮+৮+৮+৬ মাত্রা ) 
আকাশে অসংখ্য তারা 
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা | 
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হৃদয় বিস্ময়ে সারা | 
হেরি এক দিঠি, 
আর যে আসে নাআসে | 
মুক্ত এই মহাকাশে | 
প্রতি সন্ধ্যা পরকাশে | 
অসীমের চিঠি। 
‘মানসী’, পত্রের প্রত্যাশা 
প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তি এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের প্রথম দুটি পংক্তি ছিপদী। 
আর প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম পংক্তি, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের তৃতীয় পংক্তি এবং তৃতীয় 
টৃষ্টান্তের দুটি পংক্তিই চৌপদী, কেননা এগুলি তিনটি অর্ধথতির দ্বারা চার ভাগে 
বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টান্তের চৌপদীগুলি আট-আট-আট-ছয় মারা 
বিভাগে বিভক্ত। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের চৌপদীটির মাত্ৰাবিভাগ আট-আট- 
আট-পাচ, অর্থাৎ এটির শেষ পদে এক মাত্রা কম আছে। 
একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী, এই চারটিই বাংলার প্রধান ছন্দোবন্ধ । 
তার মধ্যে একপদীর ( বিশেষতঃ আট মাত্রার ) প্রয়োগ খুবই বিরল, চৌপদীর 
ব্যবহারও খুব বেশি নয়। ত্রিপদী বন্ধ বহুপ্রযুক্ত হলেও দ্বিপদীর তুলনায় 
খুবই কম। + 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর যে দৃষ্টান্তগুলি 
উপরে দেওয়া গেল, সেগুলিই এই চার বন্ধের একমাত্র রূপ নয়। প্রত্যেক 
বন্ধেরই বহু রূপভেদ দেখা যায়। এই রূপবৈচিত্রের দিক্‌ থেকেও দ্বিপদীর স্থান 
সর্বাগ্রে। দ্বিপদী বন্ধের বহু রূপভেদের মধ্যে একটি রূপের নাম পয়াঁর” একথা 
পূৰ্বেই বলা হয়েছে। আবার পদ্মারেরও বহু রূপভেদ আছে। তা পরে 
দেখানো হচ্ছে। 


৪ 
দৈরধ্যভেদে পয়ারের ছুই রূপ 
পয়ার ও মহাপয়ার 


আমরা দেখলাম যে, অন্যান্য বন্ধের ন্যায় পয়ারবন্ধও রীতিভেদে ত্রিবিধ__ 
দলৰৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত। তা ছাড়া পয়ারবন্ধ আয়তন- বা দৈৰ্ঘ্য-ভেদেও 
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দ্বিবিধ-- হৃন্ব ও দীর্ঘ। পূর্বোক্ত আট-ছর মাত্রাবিভাগের পয়ারই হৃম্ব পয়ার। 
এটাই পয়ারবন্ধের সাধারণ রূপ। অর্থাৎ “পরার” বলতে সাধারণতঃ আট-ছয় 
মাত্রাবিভাগের এই ভুম্ব পয়ারকেই বোঁঝায়। কৃভিবাস-চণ্ডীদাসের সময় থেকে 
এই পয়ারই বাংলা সাহিত্যের ছন্দভাণ্ডারে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। আধুনিক 
কালে রক্ষলাল, দ্বিজেম্দ্ৰনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় পয়ারের একটি দীর্ঘরপও 
প্রচলিত হয়েছে । আট-দশ মাত্রাবিভাগ নিয়ে তার পংক্তি গঠিত। ধ্বনিগৌরবে 
সাধারণ পয়ারের উপরেই তার স্থান। এই নবপ্রবহ্তিত দীর্ঘ পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ 
নাম দিয়েছেন মহাপয়ার। নামটি এই নূতন পয়ারের ধ্বনিগাভীর্য ও গুরুত্বের 
পরিচায়ক। 
মনে রাখা প্রয়োজন, সাধারণ পয়ারের ন্যায় এই মহাপয়ারও রীতিভেদে 
ত্ৰিবিধ-- দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও মিশ্রকলাবৃত্ত। এই ত্ৰিবিধ রীতিতে রচিত মহা- 
পয়ারের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে এই ৷ 
১। দলবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা ) 
ওখানে ঠাই নাই প্রভু আর, | এই এসিয়ায় দাড়াও সরে এসে, 
বুদ্বজনক-কবীর-নাঁনক | -নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের দেশে | 
* ভাবসাধনার এই ভুবনে | এস তোমার নৃতন বাণী লয়ে, 
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার | ভক্তমালে নৃতন মণি হয়ে। 
"সত্যেন্দ্ৰনাথ, ‘অভ্ৰ-আবীর’, বড়দিনে 
২। কলাবৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা ) 
কখনো বা ফাগুনের | অস্থির এলোমেলো চাল 
জোগাইত নাচনের তাল ৷--- 
সমুখে অজানা পথ | ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে, 
সেথা যাত্রার কালে | যাত্রীর পাত্রটি পূরে 
সদয় অতীত কিছু | সঞ্চয় দান করে তারে 
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে। 
_নিবজাতিক” শেষবেলা 
৩। মিশ্রকলা বৃত্ত মহাপয়ার (৮+১০ মাত্রা) 
পূর্ণ করি মহাকাল, | পূর্ণ করি অনন্ত গগন 
নিদ্ৰামগ্ন মহাদেব | দেখিছেন মহান্‌ স্বপন ৷... 
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তাটনীর কলরব, | লক্ষ নির্ঝরের ঝরঝর, 
সিন্ধুর গম্ভীর গীত, | মেঘের গম্ভীর কঠসম্বর | 
__প্রভাতসংগীত” মহাস্বগ্ন 
কলাবৃত্ত মহাপয়ারের দৃষ্ান্তটির দ্বিতীয় এবং শেষ পংক্তি খণ্ডিত, অর্থাৎ এই 
ছুই পংক্তির প্রথম দিকের আট মাত্রার বিভাগটি বর্জিত এবং শেষ দিকের দশ 
মাত্রার বিভাগটি রক্ষিত হয়েছে । 
সাধারণ পর়ারের ন্যায় মহাপয়ারও একটি অর্ধধতির দ্বার! ছুই ভাগে বিভক্ত। 
স্থতরাং বল! বাহুল্য, হৃম্ব পয়ারের ন্যায় মহাঁপরারও দিপদীরই প্রকারভেদ 
মাত্র। 
তিন রীতির সাধারণ পয়ার ও তিন রীতির মহাপয়ার, মোট এই ছয় প্রকার 
পয়ারের কথা মনে না রাখলে পয়ারি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। 


/ ৫ 
কনা প্রয়োগভেদে পয়ারের ভিন রূপ 
অপ্রবহুমান, প্রবহমান, যুক্তক 
শুধু রীতিভেদ ও দৈৰ্ঘ্যভেদ (বা আয়তনভেদ ) নয়, পর্নারের গ্রয্নোগভেদের 
কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন । এখানে একে-একে তিন রীতির পয়ার ও 
মহাপরারের বিভিন্ন প্রয়োগভেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। 


মিশকলাবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ 


আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয্নার ও আট-দশ মাত্রাবিভাগের মহাপয়ার, এই 
দুই ক্ষেত্রেই আট মাত্রার পরে অর্ধবতি ও পংক্তির শেষে পূর্যতি থাকে । আর 
থাকে ছুই পংক্তির শেষে মিল। এই বীঁধা-ধর! নিয়মের মধ্যে ক্ষেত্ৰবিশেষে 
কবির স্বাধীনতা যে কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি 
বক্তব্যকে ছুইপংক্তিব্যাপী করার প্রয়োজনটাও কম বাঁধা নয় । কোনো 
বক্তব্যকে দুইপংক্তির চেয়ে দীর্ঘ করার স্বাধীনতা যেমন থাকে না, তার চেয়ে 
ছোট করার স্বাধীনতা ও তেমনি থাকে না । এই বাধাগুলি অপনারণের উদ্দেশ্যে 
শধুভুদন সাধারণ পরারের ক্ষেত্রে অর্ধযতি ও পুর্যতি-্থাপনের বিধানকে অস্বীকার 
করে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনমতো যনৃস্থাক্রমে অর্ধযতি ও পূৰ্ণযতি স্থাপনের 
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স্বাধীনতা অবলম্বন করলেন। অধিকন্ত তিনি মিলের বাঁধাঁটিও দিলেন তুলে। 
যতি ও মিলের বন্ধনমুক্ত এই নৃতন পয়ারই পরিচিত হয়েছে অমিত্রাক্ষর 
নামে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলি ‘অমিল প্রবহমান পরার” । মধুস্থদন- 
প্রবর্তিত এই মুক্তযতি ও মুক্তগতি অমিত্রাক্ষর পয়ারের দৃষ্টান্ত দেওয়| নিশ্রয়োছন। 
তথাপি সম্পূৰ্ণতার খাতিরে দৃষ্ান্স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হল ।_- 


১। অমিল প্রবহমান পয়ার ( অমিত্রাক্ষর ) 


সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচ্ড়ামণি 
বীরবাহু, চলি যবে গেল! যমপুরে 
অকালে, কহ হে দেবি অমুতভাবিণি, 
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে 
পাঠাইল! রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে__ অজেয় জগতে-- 
উগ্সিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ? 
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে 
ভারতি, যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া 
বাল্মীকির রসনায় ( পদ্মাসনে যেন ), 
যবে খরতর শরে গহন কাননে 
ক্ৰৌঞ্চবধূসহ কৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 
তেমতি দাঁমেরে, আসি, দয়া কর সতি। 
__মেঘনাঁদবধ কাব্য’, আবরম্ভাংশ 
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জল পাবকে 
রাক্ষস | পরম যত কুড়াইয়| সবে 
ভস্ম, অন্বুরাশিতলে বিসজিল! তাহে ৷ 
ধৌত করি দাঁহস্থল জাহ্বীর জলে 
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নিখিল মিলিয়া, 
স্বর্ণপাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;_ 
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ভেদি অভ্ৰ মঠচুড়া উঠিল আকাশে । 

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রনীরে-_ 
বিসঞ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে! 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাঁদে। 


-মেঘনাঁদবধ কাব্য’, শেষাংশ 


পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ পংক্তিপ্রান্তিক মিলের মাধুর্টুকু অস্বীকার না করেও 
এই মুক্তি পযনরের স্াধীনতাকে মেনে নিয়ে পর্নারকে এক নৃতন রূপ দিলেন। 
এই নৃতন পর়ারের নাম দিয়েছি “সিল প্রবহমান পরার মানসী কাব্যের 
‘মেঘদৃত’ ( ১৮৯০ ) ও 'অহল্যার প্রতি’ ( ১৮৯০ ) এবং সোনার তরী কাব্যের 
“যেতে নাহি দিব’ ( ১৮৯২ ) ও 'বুদধরা ( ১৮৯৩ ) কবিতায় এই সমিল মুক্তযতি 
পয়ার আদৰ্শ রূপ ধারণ করেছে। এই রচনাগুলি সর্বপরিচিত। তথাপি 
পাঠকের সহায়তাকল্পে একটি অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল ।-- 


২। সমিল প্রবহমান পয়ার 


কোন্‌ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে 
লিখেছিলে যেঘদূত ! মেঘমন্্র শ্লোক 
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোঁক 
রাখিয়াছে আপন আধার স্তরে স্তরে 
সঘন সংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত করে। 


সেদিন সে উচ্জয়িনীপ্রাসাদশিখরে 
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুং-উৎসব, 
উদ্দাম পবনবেগ, গুরু গুরু রব। 
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘসংঘর্ষের 
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্ৰ বর্ষের 
অন্তগুঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন 
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এক দিনে। ছিন্ন করি কালের বন্ধন 
সেই দিন ঝরে পড়েছিল অবিরল 
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রজল 

আৰ্দ্ৰ করি তোমার উদার গ্লোকরাশি। 


মানসী’, মেঘদূত ( ১৮৯০ ) 


আট-দশ মাত্ৰাবিভাগের মহাপয়ারও রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রবহমান রূপ 
পেয়েছে। এই প্রবহমান মহাপয়ারও সমিল ও অমিল-ভেদে দ্বিবিধ। রবীন্দ্রনাথের 
রচনাতেই এই ছুই রূপের পূর্ণ পরিণতি । সোনার তরী কাব্যের ‘সমুদ্রের প্রতি’ 
(১৮৯৩) এবং চিত্রা কাঁব্যের "এবার ফিরাও মোরে” (১৮৯৪ ) কবিতার যোগে 
সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সকলের কাছেই সুপরিচিত হয়েছে। আর, অমিল 
প্রবহমান মহাপয়ারের আদর্শ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ‘প্রান্তিক’ কাব্যের (১৯৩৮) 
জো রচনায়। সমিল ও অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত যথাক্রমে 
এই ৷-- 


৩। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার 


হে আদিজননী সিন্ধু, বস্ুন্ধর! সন্তান তোমার, 
একমাত্র কন্যা তব কোলে । তাই তন্দ্রা নাহি আর 
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদ! আশা, 
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রম ভাষা 
নিরন্তর প্রশান্ত অন্বরে, মহেন্দৰমন্দির-পানে 
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে 
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথীৱে 
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে 
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার 
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তৰ্পণে দেহখানি তার 
জুকোমল স্থকৌশলে। 

_ “সোনার তরী” সমুদ্রের প্রতি (১৮৯৩) 
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৪ | অমিল প্রবহমান মহাপরার 

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহ| হতে 

নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে 

কোন্‌ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তগ্তধৃমে 

গজি উঠি ফুসিছে সে মানুষের তীৰ অপমান, 

অমঙ্গল ধ্বনি তার কম্পান্ধিত করে ধরাতিল, 

কালিমা মাখায় বাঘুস্তরে। দেখিলাম একালের 

আত্মঘাতী মূঢ় উন্নত্ততা, দেখিহু শৰ্বাঙ্গে তার 

বিকৃতির কদর্য বিদ্রপ। একদিকে স্পর্ধিত তুরতা, 

মত্ততার নিৰ্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতাঁর 

দ্বিধাগ্ৰস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিদিয়া ধরি 

কপণের সতর্ক সঙ্বল-- সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো 

ক্ষণিক-গৰ্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায় 

নিরাপদ নীরব নম্রতা । 

_ প্রান্তিক” ১৭-সংখ্যক কবিতা (১৯৩৭) 
‘তিলোত্তমাসম্তব’ ও ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যে মধুস্ণদন যতি ও মিলের বন্ধনকে ছিন্ন 

করে পর়ারকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু তিনি পয়ারপংক্তির চোদমাত্রার সীমা- 
বন্ধনটুকুকে মেনেই নিলেন। তেমনি আঠারো মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের 
শীমাবদ্ধনটুকুও দীর্ঘকাল অব্যাহত রইল | কিন্ত পংক্তিসীমার বন্ধনও বন্ধন, 
ক্ষেত্ৰবিশেষে কবিদের অভিপ্ৰায়্সাধনের অন্তরার ৷ তাই কালক্ৰমে পয়ারের এই 
পংক্তিদীমার বন্ধনটুকুও কবিদের হাতে ছিন্ন হল। তার নিদর্শন আছে গিরিশচন্দ্র 
ও রাজকুঞ্চের নাট্যরচনায় এবং রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায়। যতি ও পংক্তি- 
সীমার বন্ধনহীন এই যে মুক্ততর পদ্বার, তাকেই বলি মুক্তক। এই মুক্তকেরও 
ছুই রূপ-- সমিল ও অমিল। চোদ্দমাত্রার ছোট পয়ারের অমিল মুক্তক রূপের 
নিদনিম্বরূপ মানসী কাব্যের “নিক্ষন কামনা’ (১৮৮৭ ) কবিতাটি স্মরণীয়। ছোট 
পয়ারের সমিল মুক্তক রূপ দেখিনি। আঠারো! মাত্রার মহাপয়ারের সমিল 
মুকতক রূপ প্রথম দেখা দেয় ‘বলাকা’ কাব্যে (১৯১৬)। এই কাব্যের ছবি” 
“শাজাহান, প্রভৃতি কৰিত| স্বরণীর ৷ মহাপয়ারের অমিল মুক্তক রূপ দেখা দেয় 
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আরও অনেক কাল পরে__রোগশব্যার, আরোগ্য, জয়দিনে প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের 
শেষজীবনের কয়েকটি কাব্যে! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
৫ | অমিল মুক্তক ( বেড়াভাঙা ছোটো পয়ার ) 
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব, 
কেহ নহে তোমার আমার । 
অতি সযতনে, 
অতি সংগোঁপনে, 
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে, 
বিপদে সম্পদে, 
জীবনে মরণে 
শত খতু-আবর্তনে 
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে 
| শতদল উঠিতেছে ফুটি 5 
স্থতীক্ষ বাসনা ছুরি দিয়ে 
তুমি তাহা চাও কেড়ে নিতে? 
| লও তাঁর মধুর সৌরভ, 
| দেখ তার সৌন্দৰ্ধ-বিকাশ, 
মধু তার কর তুমি পান, _ 
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, 
চেয়ো না তাহারে। 
আঁকাজ্জার ধন নহে আত্মা মানবের ৷ 
_শোনশী’, নিক্ষল কামনা ( ১৮৮৭ ) 


৬। সমিল মুক্তক ( বেড়াভাঙা মহাঁপয়ার ) 
তোঁমার চিকন 
চিকুরের ছাঁয়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত 
তবে 
একদিন কবে 
চঞ্চল পবনে লীলায়িত 
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মৰ্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের 
হত স্বপনের । 
তোমায় কি গিয়েছিল ভুলে? 
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে, 
তাই ভুল। 
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল? 
ভুলিনে কি তাঁরা? 
তবুও তাহারা! 
প্রাণের নিঃশ্বাসবায় করে সুমধুর, 
ভুলের শুন্যতা-মাঁঝে ভরি দেয় স্থর। 
তুলে থাকা নয় সে তো ভোলা; 
বিস্বতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোল! । 
-বিলাকা” ৬-সংখ্যক কবিতা (১৯১৪) 
+ | অমিল মুক্তক (বেড়াভাঙা মহাঁপয়ার ) 
কালি প্রাতে মোর জন্মদিনে 
এ শৈল-আতিথ্যবাঁসে 
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে । 
ভূতলে আসন পাতি 
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্ শুনাইল আমার কল্যাণে-- 
গ্রহণ করিঙ্ন সেই বাণী। 
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব 
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন, 
মানুষের জন্মক্ষণ হতে 
নারায়ণী এ ধরণী 
বায় আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা বরেছে বহু যুগ, 
যাহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় স্থির অভিপ্ৰায়, 
শুভক্ষণে পুণামন্ত 
' তাহারে স্মরণ করি জানিলাঁম মনে 
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প্রবেশি মানবলোকে আশি বৰ্ষ আগে 
এই মহাঁপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও। 
জন্মদিনে’, ৬-সংখ্যক কবিতা (১৯৪০) 


পয়ারের এই বে বন্ধনমুক্তি, তা হচ্ছে শুধু যতি, মিল ও পংক্তিসীমার বন্ধন 
থেকে মুক্তি, মাত্রাবিন্যাসের নীতিবন্ধন থেকে মুক্তি নয়। মাত্রাবিন্যাসের যে 
নীতিতে ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পদ গঠিত হয়, পয়ারের মুক্তক রূপেও সে নীতির 
বন্ধনকে মেনে নেওয়াই হয়। মীত্রাবিন্যাঁসের নীতিকে লঙ্ঘন করলে পদ্য আর 
পদ্যই থাকে না, সে হয়ে ওঠে গদ্য । কিন্তু কবিরা অন্নভব করলেন যে, বিশেষ 
মাত্রাবিন্যাসব্যবস্থার ফলে পদ্যে যে ধ্বনিগত তরঙ্গায়িত ভঙ্গি বা ধ্বনিষ্পন্দ 
(1৮০% ) জেগে ওঠে, সেই স্পন্দ বা ধ্বনিভদিটুকুকে রক্ষা করে যদি নির্দিষ্ট 
মাত্রাবিন্যাসের বন্ধনকে এড়ানো যায় তাহলে একরকম স্পন্দমান গদ্যের 
( rhythmic Prose ) উদ্ভব হয় যাঁকে ক্ষেত্রবিশেষে অনায়াসেই কাব্যভাঁবের 
বাহনরূপে স্বীকার করে নেওয়া! যাঁয়। এইরূপেই আবিভূতি হল গদ্যকবিতা। 
গদ্যকবিতাঁর এই যে ধ্বনিভঙ্গি বা! স্পন্দনলীলা, তাঁকেই বলা হয়েছে গদ্যছন্দ” 
( prose rhythm )| দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।__ 
আমি বললেম, “স্নরসিকে, খুশি হবে না, 
এ গদ্যকাব্য ৷” 
কপালে ভ্রকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে 
বললে, “আচ্ছা, তাই সই ৷” 
সঙ্গে একটু স্ততিবাক্য দিলে মিলিয়ে ; 
বললে, “তোমার কন্বরে 
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের ৷” 
বলে গলা ধরলে জড়িয়ে | 
আমি বললেম, “কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ 
কবিকঠ থেকে তোমার বাহুতে ?” 
সে বললে, “অকবির মতো হল তোমার কথাটা; 
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারিই কণ্ঠে» 
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হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান ৷” 
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে ॥ 
_-আকাশপ্রদীপ” ময়ূরের দৃষ্টি 

পন্যের রঙ'লাগ| গদ্যই হচ্ছে গদ্যকবিতার বাহন । গদ্যেও পদ্যের রঙ লাগে 
যে কণ্ঠস্বরের প্রভাবে, সে কণ্ঠস্বর বস্তুতঃ ভাবেরই দ্যোতক। এই ভাবাঁবেগের 
ফলেই গন্যকবিতার ভাষা স্পন্দিত হয়ে ওঠে পদ্যের মতো। এইজন্য কবিতার 
এই ভাঁবম্পন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘ভাবের ছন্দ'। গদ্যকবিতার ভাষায় পদ্যের 
ন্যায় মাত্রাবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিমাণ রক্ষিত হয় না, কিন্তু তাতে 
কবিতার ভাবস্পন্দটুকু রক্ষিত হয়। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে কবিতার গদ্যের পার্থক্য 
এখানেই ৷ যে গদ্যভাধায় পয়ারের পরিণতি সম্পর্কে এই আলোচন৷ করছি, 
তার সঙ্গে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটুকুর তুলন| করলে এই পার্থক্য অনায়াসেই ধরা পড়বে। 

গদ্যছন্দের কথা এল প্রশঙ্গক্রমে। কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় 
নয়। আমাদের আলোচ্য বিষন্ন পয়ারবৈচিত্ৰ্য। অতএব পয়ারপ্রসর্দেই ফিরে 
যাওয়া যাক। চু 


দলবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ 


উপরে পর়ারের প্রয়োগভেদের যে সাতটি দৃষ্টান্ত দেখানো হল, সেই সাতাটই 
মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে রচিত। মিশএ্রকলাবৃত্ত রীতির বিভিন্ন প্রয়োগভেদ 
সাহিত্যে স্বপ্রচলিত। দলবৃত্ত রীতিতে এত রকম প্রয়োগভেদ সাধারণতঃ 
দেখা যায় না, যদিও মিশ্রকলা বৃত্তের ন্যায় দলবৃত্ত রীতিতেও সব রকম প্রয়োগ- 
বৈচিত্র্যই রচন| করা সম্ভব। দলবৃত্ত রীতির এই বৈচিত্র্য-উৎ্পাদনশক্তির প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সজাগ ছিল। তার রচনার দলবৃত্ত পয়ারের যে কয় প্রকার 
প্রশ্নোগবৈচিত্র্য দেখা যায়, এ স্থলে সে সবকরটিরই দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ।-- 

১। অমিল প্রবহমান পয়ার ( অমিত্রাক্ষর ) 


যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে 

বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে 
যৌবনকাল পার না হতেই ; কও মা সরদ্বতী, 
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষপদে 


দলবৃত্ত পর্নারের প্রয়োগভেদ ৭৯ 


কোন্‌ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে 
রঘুকুলের পরম শত্ৰু রক্ষঃকুলের নিধি। 
_ ছন্দ (১৯৬২ ), ছন্দের প্রকৃতি, পৃ ১৩১ 
বলা বাহুল্য, এটুকু হচ্ছে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথমাংশের রপাস্তর। 
রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় সাধু অমিত্রাক্ষরের প্রাকৃত রূপ, বর্তমান গ্রন্থে স্বীকৃত 
পরিভাষায় মিশ্রকলাবৃত্ত অিত্রাক্ষরের দলবৃত্ত রূপ | মেঘনাদবধের মিশ্রকলাবৃভ বা 
সাধুরীতির অমিত্রাক্ষর শতান্দীকাঁলের অভ্যাসের ফলে আমাদের বদ্ধমূল সংস্কারে 
পরিণত হয়েছে। তাই মেঘনাদের সাধু অমিত্রাক্ষরের প্রাকৃত রূপ দেখলে 
আমাদের চিরাগত ও বদ্ধমূল সংস্কার স্বভাবতই তার প্রতি প্রতিকূল হয়ে ওঠবার 
আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কার কথা মনে ছিল বলেই ওই অংশটুকু রচনা 
করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথকে ভূমিকা করে বলতে হয়েছিল 
“এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাঁব্যই লেখা সম্ভব এই আমার 
বিশ্বাস ।...এই প্রারুত বাংলাতেই ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে 
লজ্জা দেওয়! হত সে কথা স্বীকার করব না”। 


__ছিন্দ ( ১৯৬২ ), পৃ ১৩০-৩১ 
আর, ওই অংশটুকু রচনা করেও তাঁকে আবার উপসংহারে বলতে হয়েছে, 
“এতে গাম্ভীধের ক্রুটি ঘটেছে একথা মানব না” । 
অথচ একথাও সত্য যে, অনেক পাঠকের কান রবীন্দ্রনাথের কানের সঙ্গে 
সায় দিতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাসজাত সংস্কারেরই 
ফল। চিরন্তন অভ্যাস ও সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারা প্রতিভার পক্ষেই 
সম্ভব, সকলের পক্ষে নয় । প্রচলিত পয়ারের চিরন্তন সংস্কারের কঠিন বাধা 
অতিক্রম করতে গিয়ে একদা মধুস্দনের অসাধারণ প্রতিভাকেও কম বেগ 
পেতে হয় নি। 
তবে দুঃখের বিষয়, ওই দৃষ্টান্তট্‌কু ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে দলবৃত্ বা 
প্রাকৃত অমিত্রাক্ষরে রচিত কোনো কবিতা রেখে যান নি। রেখে গেলে প্রাক্লত 
অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে উক্ত সংস্কারের বাধা অপসারণের সহায়তা নি বাংলার 
ছন্দভাণ্ডারেরও একটি নূতন কক্ষ উদ্‌ঘাটিত হত। 
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২। সমিল প্রবহমান মহাঁপয়ার 
যারা আশার সীঝ-সকালের গানের দীপে জালিয়ে দিলে আলো 
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা-কালো 
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মান্য বাইরে বেড়ায় যারা, 
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়, 
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশাস-বায়। 
নানান প্রাণের গ্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধুজনে 
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনস্ুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে। 
একের বাচন সবার বীচাঁর বন্যাবেগে আপন সীমা হারায় 
বহুদূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায় । 
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলাঁয় দোলে, 
গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে 
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে । 


- পিলাতিকা শেষ গান (১৩২৫ জ্যৈঠ ৪) 


সমগ্র রবীন্্সাহিত্যে দলবৃত্ত রীতিতে রচিত সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের 
এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই আঁছে। এই রীতির অমিল প্রবহমান মহাপয়ারের 
দৃষ্টান্ত একটিও নেই | 

দলবৃত্ রীতিতে রচিত ছোট পয়ারের সমিল বা অমিল মূক্তক রূপের দৃষ্টান্তও 
নেই ব্বীন্দ্ৰসাহিত্যে । বস্তুতঃ কোনে| রীতিতেই ছোট পয়ারের যুক্তকরূপ 
রচনার প্রয়োজনীয়তাঁও নেই। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রসাহিত্যে দলবৃত্ত রীতির 
মহাঁপয়ারের উভয়বিধ মুক্তকরূপেরই দৃষ্টান্ত আছে যথেষ্ট |-- 


৩ | দলবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ 


আজ এই দিনের শেষে 
সন্ধ্যা যে ও মানিকথানি পরেছিল চিকন কালো কেশে 
গেঁথে নিলেম তাঁরে 
এই তো আমার বিনিস্থতার গোপন গলার হাঁরে। 
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চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে 
এই যে সন্ধ্যা ছু ইয়ে গেল আমার নত শিরে 
নির্মাল্য তোমার 
আকাশ হয়ে পার; 
এ যে মরি মরি 
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছাঁয়াতরী ; 
এ যে সে তার সোনার চেলি 
দিল মেলি 
রাতের আঙিনায় 
ঘুমে অলস কায়; 
"ওঁ যে শেষে সপ্তখযির ছায়াপথে 
কালো ঘোড়ার রথে ৰ 
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ; 
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে; 
তোমার এ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনো কালে, 
আর হবে না কভু। 
এমনি করে প্রভু 
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি 
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নৃতন করি। 


_বলাকা’, ৩২নং কবিতা (১৯১৫) 


মিশ্রকলাবৃত্ত মহাপয়ারের ন্যায় দলবৃত্ত মহাঁপয়ারের মুক্তক রূপও প্রথম 
দেখা দেয় ‘বলাকা’ কাব্যেই (১৯১৬)। তবে পরবর্তী 'পলাতকা কাব্যেই 
(১৯১৮) দলবৃত্ত মহাপয়ারের মুক্তক রূপের সর্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায় এবং 
এই কাব্যের সঙ্গেই দলবৃত্ত মুক্তবের স্থৃতি জড়িত হয়ে আছে সবচেয়ে বেশি। 
আরও পরবর্তী কালে এই দলবৃত্ত মুক্তক রবীন্দ্রনাথের হাতে অধিকতর শক্তি 
অর্জন করে। যেমন__ 


বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন, 
মানবইতিহাসের মাঝে আপনারে তার অধীর অন্বেষণ । 


, ছন্দপরিক্রমা :৬ 
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ঘর হতে ধায় আঙন-পাঁনে, আঁঙন হতে পথে, 
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে |... 
অনাস্থষ্টি স্থ্টি আপনগড়া 
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া । 
হঠাৎ উঠে বৌকে 
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে 
অদৃশ্য কোন্‌ দূর দিগন্ত-পানে; 
আবছায়া কোন্‌ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে, 
তাহার ব্যাকুলতা 
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা । 


- পিরিশেষ” অবুঝ মন ( ১৯২৭ ) 


বলা বাহুল্য, এটা দলবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রপ। এবার এর অমিল 
রূপের একটা দৃষ্টান্ত দ্বিচ্ছি | 
৪ | দলবৃত্ত মহাপয়ারের অমিল মুক্তক রূপ 
ভয় কোরো না, লোভ কোরে না, ক্ষোভ কোরে] না, 
আগো আমারে মত 
গান জাগিয়ে চলে৷ সমুখ-পথে, 
যেখানে ওঁ কাশের চামর দোলে 
নবহুধোদয়ের দিকে । 
নৈরাশ্যের নখর হতে 
বরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো, 
আশার মোহ-শিকড়গুলে| উপড়ে দিয়ে যাও, 
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নির্মল এই শরং-রৌন্রীলোকে 
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে ৷ 
_ পন” পরল! আশ্বিন (১৯৩২) 
প্রাকৃত বা দলবৃত্ত রীতির ছন্দ কতখানি শক্তিশালী হতে পারে তাঁর অন্যতম 
প্রমাণ এই রচনাটি। 
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কলাবৃত্ত পয়ার বা মহাপয়ারের প্রবহমান বা মুক্তক রূপের প্রয়োগবৈচিত্র্য 
রবীন্দ্রপাহিত্যে তথা বাংলাসাহিত্যে বিশেষ দেখা যায় না। শুধু কলাবৃত্ত 
মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপের একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আছে ‘নবজাতক’ 
কাব্যগ্রন্থ ৷ তার থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি এখানে ৷-- 
১। কলাবৃত্ত মহাপয়ারের সমিল মুক্তক রূপ 
জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে, 
বাহিরে প্রকাশ তার নহে। 
অন্তরবিধাতার স্থষ্টিনিদেশে 
*_ _'মে অতীত পরিচিত, সে নৃতন বেশে 
সাজ-বদলের কাজে ভিতরে লুকালো-_ 
বাহিরে নিবিল দীপ, অন্তরে দেখা যায় আলো । 
গোধূলির ধূসরতা ক্রমে সন্ধ্যার 
প্রাঙ্গণে ঘনায় আধার 
be মাঝে-নাঝে জেগে ওঠে তারা, 
আজ চিনে নিতে হবে তাদের ইশারা । 
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে, 
সেথা যাত্রার কালে যাত্রীর পাত্রটি পুরে 
সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে 
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে। 
যত বেড়ে ওঠে রাতি 
সত্য যা সেদিনের উজ্জল হয় তার ভাতি। 


৮৪ পয়ার-পরিচয় : কলাবৃত্ত পয়ারের প্রয়োগভেদ 


এই কথা ধ্ৰুব জেনে নিভৃতে লুকায়ে 
সারা জীবনের খণ একে একে দিতেছি চুকায়ে। 


4 


__নিবজাতক’, শেষ বেলা (১৯৪০) 
এই রচনাটির শুধু ভাবগত গভীরতা নয়, এর ছন্দোগত গতিবেগ, শক্তিশালিত| 


এবং গাম্ভী্ধও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ এই রচনাটি কলাবৃত্ত মহাপয়ারের নৃতন শক্তি 
ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে করি। 


এস্থলে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন ৷ প্রশ্ন হতে পারে, যে ছন্দো- 
নূপকে নাম দেওয়া হয়েছে ‘মুক্তক’ তাকে পয়ারের রূপভেদ বলে গণ্য করবার 
সার্থকতা কি? ‘আট-ছয্ন আট-ছয় পয়ারের ছাদ কর” পয়ারের এই যে বর্ণনা 
দিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে, যদি একান্তভাবে সে বর্ণনাকেই আকড়ে 
থাকা যায় তবে অমিত্রাক্ষরকেও পরার বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ 


আট-ছয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করার মধ্যেই অমিত্রাক্ষরের অর্থাৎ 


প্রবহমানতার 
সার্থকতা । অথচ একথাও সত্য যে, 


স্বীকার্য। আট-দশ মাত্রাবিভীগের ছন্দ ( অপ্রবহ্মাঁন বা প্রবহমান ) পর্মারেরই 
রূপভেদ বলে স্বীকার্ধ। কারণ কবিরা এটিকে তৈরি করেছেন পর়ারকে একটু দীৰ্ঘ 
করে নিয়ে এবং এটিকে প্রয়োগও করেছেন পয়ারের 


রূপভেদ বলেই । প্রবহমান 
পয়ার বা মহাপয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'লাইন-ডিডোনো” ব| ‘পংক্তিলঙ্ঘক’ 
পয়ার বা মহাপয়ার। 


এইজাতীয় পয়ারে বা মহাপয়ারে ছন্দের গতি পংক্তি- 
দৈর্ঘ্যের সীমাটাকে মানে, যদিও সে পংক্তিশেষের যতিটাকে মানে না; তাই সে 
পংক্তিসীমার বেড়াটাঁকে 


পয়ারের রূপবৈচিত্র্য ৮৫ 


দীর্ঘতম পংক্তিসীমা হচ্ছে আঠারো মাত্রা (যদিও ব্যতিক্রম হিসাবে কোনো 
কোনো স্থলে তাঁর চেয়েও দীর্ঘ পংক্তির ব্যবহার দেখা যায় )। কারণ রবীন্দ্রনাথ 
এই ছন্দকে মহাপয়ারেরই বেড়াভাঙা রূপ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 

পরবর্তী কালে কোনো কোনো কবি এই মুক্তক রচনায় বাইশ বাঁ ছাব্বিশ 
মাত্রার পংক্তিও চালাতে প্রয়াশী হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁরা আট-আট-ছয় বা আট- 
আট-দশমাত্রার ত্রিপদীবন্ধকেও মুক্তক রূপ দিতে চেষ্টিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের 
সে প্রয়াস সফল হয়েছে বলা যায় না এবং ওরকম মুক্তক বন্ধ রচনার কোনো 
সার্থকতা আছে বলেও মনে হয় না। 


৬ 


ৰ পয়ারের বূপবৈচিত্র্ 


আমর! দেখলাম রীতিভেদে ( দলবৃত্ত, কলাবৃভ ও মিশ্রকলাবৃত্ত ) দৈর্ঘ্যভেদে 
( পয়ার ও মহাপয়ার ) ও প্রয়োগভেদে (অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক ) 
পয়ার বহুবিধ । বিশুদ্ধ গাণিতিক হিসাবে তার সংখ্যাটা দাড়াবে তিন ২ দুই এ 
তিন অর্থাৎ আঠারো । তার উপরে সমিল-অমিল রূপের হিসাব করলে সংখ্যাটা 
আবার দিগুনিত হয়ে দাড়াবে ছত্রিশে | হিসাবটা অন্যভাবেও দেখানো যায়। 
পূৰ্বে বলা হয়েছে ( চতুথ উপচ্ছেদের শেষ অংশে ) রীতি- ও দৈধ্য-ভেদে পয়ার 
ছয় রকম। আবার সমিল-অমিলের হিসাব ধরে পয়ারের প্রয়োগভেদও হয় 
ছয় রকম। অর্থাৎ ছয় রকম পয়ারের প্রত্যেকটিরই প্রয়োগভেদও ছয় রকম। 
সুতরাং পয়ারের মোট রূপভেদ দীড়ায় ছয় * ছয় অৰ্থাৎ ছত্রিশ। 

পরের পৃষ্ঠায় পয়ারের এই ছত্ৰিশটি র্ূপকে বংশলতিকার আকারে সাজিয়ে 
দেওয়া গেল। এই লতিকাটির প্রতি একটু মনোনিবেশ করলেই পয়ারের 
রূপবৈচিত্র্য উপলব্ধি করা সহজ হবে। 

কার্ধতঃ সাহিত্যে পন্নারের এতগুলি ( মোট ছত্রিশ রকম ) রূপের প্রয়োগ 
দেখা যায় না। অর্থাৎ পারের কতকগুলি সম্ভাব্য রূপ কবিদের রচনায় মেলে 
না। তার মধ্যে কয়েকটি সাহিত্যিক প্রয়োগে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য বলেও 
মনে হয় না। পক্ষান্তরে কতকগুলি রূপের অধিকতর প্রয়োগে বাংলা 
ছন্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। 


রীতিভেদে দৈধ্যভেদে প্রয়োগভেদে 

অপ্রবহমাঁন সমিল 

৮; ও 
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(৮74১০ মাত্রা) ই রি 


ন পরিভাষায় বাংলা 'প্রাকৃত' রীতি । 
২ কলাবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম ‘মাত্ৰাবৃত্ত'। এই 


('ছনা” ১৯৬২ সং, পৃ ১৩২ )। 
৩ মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির প্রচলিত নাম ‘অন্ধরবৃত্ত’। কিন্তু এ 


পয়ারের রূপবৈচিত্র্য ৮৭ 


এবার পয়ারের এই ছত্রিশটি রূপকে তালিকা-আকারে নীচে সাজিয়ে দেওয়া 
গেল এবং বিশেষ বিশেষ রূপের প্রসঙ্গে প্রয়োজনমত কিছু মন্তব্যও যুক্ত করা 
হল। পয়ারের যেসমস্ত সম্ভাব্য রূপের প্রয়োগ নিশ্রয়োজন বলে মনে হয়, 
সেগুলিকে তারকাচিহুযোগে নির্দিষ্ট করা হল।-- 


১। দলবৃত্ত পয়ার 


১।  সমিল অপ্রবহ্মান__ বহুকাল থেকেই স্থপ্রচলিত। 

*২ | অমিল অপ্রবহমান--প্রত্নোগ নেই ৷ প্রয়োজনীয়তাঁও নেই । 
4-৩ | সমিল প্রবহ্মাঁন- প্রয়োগ নেই ৷ কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে। 

৪। অমিল প্রবহমান রবীন্দ্র্রচিত একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে, মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রথম কয়েক পংক্তির রূপান্তর । আরও 
পরীক্ষা হওয়া উচিত। 

*৫ | সমিল মুক্তক_ প্রয়োগ নেই ৷ প্রয়োজনীয়তাও নেই | 
*৬ | অমিল মুক্তক- প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই। 


২। দলবৃত্ত মহাপয়ার 

১। সিল অপ্রবহমান_ প্রয়োগ আছে। অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ 
ও প্রয়োজনীয়তা আছে। 

*২। অমিল অপ্রবহমান- প্রয়োগ নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই। 

৩। সমিল প্রবহমান__ বিরল । রবীন্দ্রপাহিত্যে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে 
‘পলাতকা’ কাব্যের শেষ কবিতা ‘শেষ গান 
এটিই ‘পূরবী’ কাব্যে গৃহীত হয়েছে প্রথম কবিতা 
হিসেবে, নাম 'পুরবীগ। এই রূপটির অধিকতর 
প্রয়োগের অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। 

*৪ | অমিল প্রবহ্মান--প্রয়োগ নেই । বোধ করি প্রয়োজনীয়তাও নেই ৷ 

৫ | সমিল মুক্তক-- যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। ‘বলাকা’ও ‘পলাতক!’ কাব্যেই 
এর প্রথম প্রয়োগ ৷ 

৬ | অমিল মুক্তক-- বিরল ৷ কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে ‘পুনশ্চ’ কাব্যে । 
অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ আছে । - 


৮৮ 


পর্ার-পরিচনন : পয়ারের রূপবৈচিত্র্য 


৩। কলাবৃত্ত পয়ার 

১। সমিল অপ্রবহমান-__বেশি প্রয়োগ দেখা যায় ন| | প্রথম প্রয়োগ 
মানসী কাব্যের ‘নিক্ষল উপহার’ কবিতায়। পরবর্তী 
কালে চিত্রবিচিত্র' কাব্যের কয়েকটি রচনায় এই 
রূপটির পুনঃপ্রয়োগ দেখা দেয় বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। 


অধিকতর প্রয়োগের অবকাশ প্রচুর । 
*২। অমিল অপ্রবহমান 


*৩ | সমিল প্রবহমান 

*৪ | অমিল প্রবহমান প্রয়োগ নেই। 
*৫ | সমিল মুক্তক 
*৬ | অমিল মুক্তক 


৪। কলাবৃত্ত মহাপয়ার 

+১।  সমিল অপ্রবহমান- প্রয়োগ নেই | কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার 

স্থযোগ আছে। 

২। প্রবহমান | ৰ 

ৰম ও প্রয়োগ নেই। 

বি মিল বোধ করি প্রয়োজনীয়তাও নেই। 

৫ সমিল মুক্তক-_বিরল। ‘নবজাতক’ কাব্যের ‘শেষ বেলা” কবিতাঁটিতে 
এই রূপের সার্থক প্রয়োগ দেখা যাঁয়। অধিকতর 


+৬। অমিল মুক্তক_ প্রয়োগ নেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। 
৫। মিশ্রকলাবৃত্ত পয়ার 
১। সমিল অপ্রবহমান_ এটাই পয়ারের প্রধানতম ও সর্বাধিক-প্রচলিত 
রূপ। 


২| অমিল অপ্রবহমান--এই রূপের কিছু দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে । 
যেমন-- 


পয়ারের রূপবৈচিত্র্য ই 


সেথায় কপোতবধূ লতার আড়ালে 
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ। 
নবীন চাদের করে একটি হরিণী 
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমাঁয়। 
তার শান্ত নিশাকালে নিশ্বাসপতনে 
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর । 
__প্রভাতসংগীত” সম্মিলন 


এরকম অমিল অপ্রবহমান পয়ার রচনার বিশেষ সার্থকতা আছে বলে 
মনে হয় না। 

৩। সমিল প্রবহমান-__মানসী” কাব্যের “মেঘদৃত' ও 'অহল্যার প্রতি’ 
কবিতায় প্রথম প্রযুক্ত। নবপ্রবাতিত হলেও অধুনা 
স্থপ্রচলিত। 

৪। অমিল প্রবহমান__“অমিত্রাক্ষর নামে স্থপরিচিত। এর প্রয়ো- 
জনীয়তাও স্বীকৃত। চু 

*৫ | সমিল মুক্তক--প্রয়োগ নেই। প্রয়ো'জনীয়তাও নেই । 

৬। অমিল মুক্তক__এই রূপের একমাত্র দৃষ্টান্ত ‘মানসী’ কাব্যের নিক্ষল 

কামনা’ কবিতাটি। অধিকতর প্রয়োগ অনাবশ্যক। 


৬। মিশ্রকলাবৃত্ত মহাপয়ার 

১! অমিল অপ্রবহমান_কবি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান” কাব্যে 
(১৮৫৮) এর প্রথম প্রয়োগ । প্রভাতসংগীত’ 
কাব্যের ‘মহাস্বপ্ন' কবিতাটিতে পয়ারের এই 
রূপটির ধারাবাহিক প্রয়োগ দেখা যায়। এরকম 
ধারাবাহিক প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। 
সাধারণতঃ অন্যান্য বন্ধের সহযোগী হিসাবেই 
এর প্রয়োগ দেখা যাঁয়। 

_ প্রয়োগ নেই ৷ প্রয়োজনীয়তাও নেই । 


*২ | অমিল অপ্রবহমান 
“সোনার তরী’ কাব্যের সমুদ্রের 


৩। সমিল প্রবহমান__ রবীন্দ্রনাথের 


৯০ পয়ার-পরিচয় : পয়ারের রূপবৈচিত্র্য 


প্রতি’ কবিতাটিতে এর নিদর্শন মেলে । যথাস্থানে 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে। অধুনা স্থপ্ৰচলিত ৷ 

৪ | অমিল প্রবহমাঁন__প্রান্তিক (১৯৩৮) কাব্যের কয়েকটি রচনায়.এই 

রূপের খুব বলিষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। আর 
কোথাও এই রূপের প্রয়োগ দেখা যায় না। 

৫। সমিল মুক্তক_রবীন্দ্রকখিত “বেড়াভাঙা মহাপয্নার’। ‘বলাকা!’ 
কাব্যে এর প্রথম প্রবর্তন । যথাস্থানে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত 
হয়েছে। 

৬। অমিল মুক্তক--রোগশয্যায়’, ‘আরোগ্য’ ও ‘জন্মদিনে’; রবীন্দ্রনাথের 
শেষ বয়সের এই তিনখানি কাব্যের কিছুকিছু রচনায় 
এই রূপের দৃষ্টান্ত পাওয়| যাঁয়। 

মুখ্যতঃ রবীনদরসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই তালিকা .করা গেল। 

প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে, পয়ারের ছত্রিশ রকম 
সম্ভাব্য রূপের মধ্যে আঠারো রকমেরই প্রচলন নেই । 

উপরে পয়ারের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে যেসমস্ত মন্তব্য প্রকাশ কর! হল তার 

থেকে সহজেই এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়।-- 
(১) পূর্বেই বলা হয়েছে, এই তালিকার তারকাচিহ্নিত বৈচিত্র্যগুলির 
প্রচলন করবার কোনো! সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। তা হলে 
দেখা যাচ্ছে আঠারো রকম সম্ভাব্য অথচ অপ্রচলিত পয়ারবৈচিত্রের মধ্যে পনেরো 
রকম বৈচিত্যেরই কোনো প্রয়োজন নেই | বাকি তিন রকম পয়।রের প্রচলন 
কা যায় কিনা কৰিসমাজ তা ভেবে দেখতে পারেন । এগলিকে যথাস্থানে + এই 
সংযোগচিহের দারা নির্দিষ্ট করা হল 

২) কলাবৃত্ত রীতিতে সমিল (অপ্ৰবহ্মান ) পয়ারের অধিকতর প্রচলন 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই রীতির সমিল (অপ্রবহ্মান ) মহাপয়ার বাংলায় ন্ইে। 
এই অভাব পূর্ণ হলে বাংলার ছন্দভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হবে | 

(9 মিশ্রকলাৰবত্ত রীতির অমিল অপ্রবহমান পয়ারের কিছুকিছু দৃষ্টান্ত 

বাংলায় আছে। না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত বলে মনে হয় না। 

(৪) লও পারের অমিল বা সমিল প্রবহমান রূপের প্রচলন নেই বাংলা 

সাহিত্যে ৷ অথচ এরকম রচনাও যে সম্ভব, তার প্রমাণশ্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 


পয়ারের রূপবৈচিত্র্য রী 


“ছন্দের প্রতি, প্রবন্ধে ( ‘ছন্দ’ ১৯৬২ সং, পৃ ১৩১) মেঘনাঁদবধ কাব্যের প্রথম 
কয়েকটি লাইনকে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষরে (অর্থাৎ অমিল প্রবহমান বন্ধে ) 
রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে বা অন্য কেউ স্বাধীনভাবে 
এ পথে অগ্রসর হননি। অথচ দলবুত্ত পয়ারের সমিল ও অমিল প্রবহমান রূপের 
দ্বারা বাংলার ছন্দসম্পদ্‌ বাড়বে বলেই মনে হয়। বাংলা ছন্দের শক্তিপরীক্ষার 
পক্ষে এখানে একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। 

দলবৃত্ত রীতির মহাপয়ারের পক্ষেও এই মন্তব্য প্রযোজা, বরং অধিকতর 
প্রযোজ্য। এই রীতির সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে 
অতি বিরল, প্রায় নেই বললেই চলে । এ দিকেও কবিদের নজর পড়া বাঞ্ছনীয় । 
তাঁরা দলবৃত্ত রীতির প্রবহমান পয়ার ও মহাপয়ার এই উভয় বন্ধেই সনেট রচনা 
করে পরীক্ষায় অগ্রসর হতে পারেন। 

ব্ততঃ শুধু পরার নয়, সকল রকম বন্ধ রচনাতেই মিশ্রকলাবৃত রীতির সঙ্গে 
সর্বতোভাবেই সমকক্ষতা করবার ক্ষমতা দলবৃত্ত রীতির আছে, একথা মনে 
করার সংগত কারণ আছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তার ছন্দের প্রকৃতি” প্রবন্ধে 
বলেছেন 

“এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার 
বিশ্বীস। ...এই প্রারত-বাংলাতে 'মেঘনাদবধ” কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে 


লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না।” 
ছন্দ’ (১৯৬২ ), পৃ ১৩০-৩১ 


লঘুভাবে এই উক্তি করেননি। এই উক্তি 


তিনি করেছেন তীর হুচিন্তিততম ছন্দপ্রবন্ধে এবং তিনি সেটি কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পাঠ করেছিলেন সেখানকার অধ্যাপকরূপে । পাত রীতির (অর্থাৎ 
লক রীতির) ছন্দের অনিহিত পজি- গমের করে, লরেছিলের “বলেই 
তীর পক্ষে এন জোর দিয়ে এমন দুঃসাহসিক উক্তি করা সম্ভব হয়েছে, যা 


সাধারণ বুদ্ধিতে অতান্ত অবাস্তব ও অসাধ্য বলেই মনে হয়! 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছন্দপ্রবন্ধের (১৮৮৩) একটি উক্তিও ম্মরণীয়।__ 
তবে ভবিষ্যতের ছন্দ 


“যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় 
বামগ্রসাঁদের ছন্দের অহ্যযায়ী হইবে ।” 
ছন্দ ( ১৯৬২ ), পৃ ১৭১ ' 


মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ 


৯২ পয়ার-পরিচয় : ‘পয়ার’ নামের অপপ্রয়োগ 


বলা নিশ্রয়োজন যে, প্রাকৃত (অর্থাৎ দলবৃত্ত) রীতির ছন্দকেই তিনি 
বলেছেন পামপ্রসাদের ছন্দ ৷ আর এই ছন্দকে তিনি বারবারই বাংলার 
‘স্বাভাবিক ছন্দ’ বলে বৰ্ণনা করেছেন। 

এই প্রসঙ্গে শেষ বক্তব্য এই যে, দলবৃত্ত রীতির পয়ারবন্ধ যখন মিএকলাবৃত্তের 
“সমকক্ষতা লাভ করবে তখনই বাংলা ছন্দ আপন স্বভাবে ও শক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে মনে করি। 


৭ 
পিয়ার’ নামের অপপ্রয়োগ 


উপরে পয়ারবন্ধের অপূৰ্ণতার যে তালিকা দেওয়া গেল, তাতে দেখা যায় 
মিএকলাবৃত্ত রীতির পয়ার ও মহাপয়ারের অপূর্ণতাই সবচেয়ে কম। অর্থাৎ 
এই রীতির বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশি। কোনো কালে দলবৃত্ত রীতির পয়ার 
হয়তো এই মিশ্রকলাবৃত্ রীতির প্রতিদ্দ্বী হয়ে উঠবে । কিন্তু এখন পৰ্বস্ত পয়ার- 
বৈচিত্র্য রচনায় এই রীতিরই প্রাধান্য চলছে। তাই অনেক সময় মিএকলাবৃত্ত 
রীতিটাই পরারের একমাত্র রীতি বলে বিভ্রান্তি ঘটে। ইদানীংকালে এই 
বিভ্রান্তির খুবই প্রসার ঘটেছে। মনে হয় তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের শিথিল 
পরিভাষাপ্রয়োগ এবং এই ভ্রান্তির পক্ষে বুদ্ধদেব বস্তুর নিঃসন্দিপগ্ধ প্রবল 
সমৰ্থন ৷? সুতরাং এহ্থলে পয়ার সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের অভিমতের একটু 
আলোচনা প্রয়োজন । 

পয়ার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় যে শৈথিল্য ও দ্যর্থতা দেখা যায়, 
বুদ্ধদেবও তা লক্ষ করেছেন। এ সম্বন্ধে তার উক্তি এই ।-- 

“পিয়ার শব্দটি ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথে এক-এক সময় এক-এক রকম। 


১ রবীন্দ্রনাথের শিথিল পরিভাধাপ্রয়োগের নিদৰ্শন পাওয়া যাবে ‘ছন’ ্রস্থে (দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ১৯৬২ )। আর এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের সমর্থন প্রথম প্রকাশ পায় ‘কবিতা’ পত্রিকায় (১৩৫২ 
চৈত্র) ‘বাংলা ছন্দ'-নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি পরবর্তী কালে কিছু সংশোধিত আকারে সংকলিত 


হয় ‘সাহিতাচৰ্চা’ গ্ৰন্থে (১৩৬১ বৈশাখ ) । বর্তমান আলোচনায় বুদ্ধদেবের বিভিন্ন উক্তি প্র গ্রন্থ 
থেকেই সংকলিতনহল। 


পয়ার নামের অপপ্রয়োগ রি 


অধিকাংশ সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো 
একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন-_ যাকে বলে ভৰ্গ-ফৰ্ম |” 
__সাহিত্চর্চা, বাংলা ছন্দ (৩য় বিভাগ ) 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পদ্মার যে একটি ছন্দৌবন্ধ বা ভর্স-ফর্মের নাম এই 
“চিরাচরিত ধারণা’কেই রবীন্দ্রনাথ ‘অধিকাংশ সময়’ স্বীকার করে নিয়েছেন। 
এটা বৃদ্ধদেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। অথচ তিনি বিশেষ জোর দিয়ে জানালেন_ 

(১) “পাঠককে হয়তো বলে দেয়া দরকার যে, পয়ার বলতে আমি একটা 
ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।.পয়ার আসলে একটা 
ছন্দ, ছন্দের একটা জাত ৷” 

(২) “ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে, 
আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত ।” 

_ 'সাহিত্যচর্গ” বাংলা ছন্দ ( আ ও ৪র্থ বিভাগ ) 
ছন্দের রীতিকেই বুদ্ধদেব অভিহিত করেছেন “ছন্দের জাত' বলে। দ্বিতীয় 
উক্তির ‘আর’ শব্দটাও লক্ষণীয়। শত শত বার যাবৎ বাংলার কবিসমাজ 
একটা বিশেষ ছন্দোবন্ধকেই পয়ার নামে চালিয়ে আসছেন (এটাই হচ্ছে 
বদ্ধদেষ-কথিত “চিরাচরিত ধারণার উৎপত্তির হেতু) এবং রবীন্দ্রনাথও 
‘অধিকাংশ সময়’ এটাই মেনে নিয়েছেন। তথাপি বু্ধদেবের মনে কেমন করে 
তীর “ছেলেবেলা থেকেই একটা বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হল এবং কোন্‌ যুক্তিতে 
তিনি এই ছন্দোবন্ধের নাঁমটিকে একটা ‘ছন্দের জাত-এর নামরূপে প্রয়োগ 
করলেন তা বোঝা গেল না। তিনি কোনো রকম যুক্তি দেখাতেও চেষ্টিত 
হননি। - 
পয়ার' যদি একটা 
বলেই স্বীকৃত হয় আর ত্রিপদীকে যদি পদ্মার 
গণ্য করা হয়, তাঁহলে যে বিশেষ ছন্দোবন্ধটা 
গঠিত ) চিরকাল পড়ার নামে চলে আসছে তাকে 
অভিহিত করবেন? এ বিষয়েও বুদ্ধদেব নীরব 


পয়ার যে একটা ছন্দোবদ্ধের নাম, রবীন্দ্রনাথ কিন্ত 
নিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।__ 


পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ 


বন্ধবিশেষের নাম না হয়ে ছন্দের একটা জাতের নাম 
ছন্দের একটা বিশেষ বন্ধ বলেই 
(আট-ছয় মাত্রাবিভাগ নিয়ে 


তিনি কোন্‌ নৃতন নামে 


এটা সব সময়ই মেনে 


৯৪ পয়ার-পরিচয় : ‘পয়ার’ নামের অপপ্ৰয়োগ 


“পয়ারের প্রকৃত রূপ চোন্দটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও 
দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতি ৷” 
_'ছন্দ' (১৯৬২), ছন্দের হসস্ত-হলন্ত, পু ৭১ 
অর্থাৎ যে ছন্দোবন্ধের প্রতি পংক্তিতে আঁট মাত্রার পরে এক যতি এবং 
ছয় মাত্রার পরে আর-এক যতি, তারই নাম ‘পয়ার'। পয়ারের এই পরিচয়ট| 
রবীন্দ্রনাথ কখনও অস্বীকার করেন নি। “কখনও কথাটা লক্ষণীয় । 


রবীন্দ্রনাথের আর-একটা উক্তি এই |= 

“আধুনিক বাংলা ছন্দে সবচেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা । তাঁর 
প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে 
পদের শেষে |” 


_ পুর্বব পৃ ৬৯ 

এর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, পয়ার শব্দটিকে তিনি একটি ছন্দোবন্ধের নাম 

রূপেই গ্রহণ করেছেন। এট যে দীর্ঘ পরার, তাকে কখনও বলেছেন “মহাপরার', 

কখনও বলেছেন ‘বড়ো পর়ার। আর আট-ছয় মাত্রাবিভাগের পয়ারকে 
বলেছেন ‘ছোটো পয়ার’ । 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ‘পয়ার' শব্দটি কোনো 


কোনো স্থলে (সর্বত্র নয়), অন্য 
অৰ্থেও ব্যবহার করেছেন। যেমন 


দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প়ার কথাটিকে 


একাধিক 
নে করার সাল অর্থে ব্যবহার করেছেন। 


ছন্দের বদ্ধবিশেষ, আবার অন্যত্র পয়াঁর 


পয়ার নামের অপপ্রয়োগ ৯ 


তাও বোঝা দরকার। পূর্বোক্ত ‘ছন্দের হসন্ত-হলন্ত' প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন__ 

“আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রারুতে ছুই ভিন্ন নিয়মেই চলি, তার অন্যথা 
করা অসম্ভব | তাই বাংলা কাব্যে এই ছুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি ছুই 
ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে 1” 

'__ছিন্দ' (১৯৬২), পৃ ৭৯ 

এটা জানা কথা যে, সাধু বাংলা ও চলতি বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ অনেক 

সময় সংস্কৃত-বাঁলা ও প্রীকুত-বাংলা - নামে অভিহিত করতেন। তীর মতে 

দুই ভাষারীতির ন্যায় ছন্দেরও ছুই ‘রীতি'-- সংস্কত-বাংলার ছন্দোরীতি 

ও প্রারুত-বাঁংলার ছন্দোরীতি। প্রথমোক্তকে তিনি অনেক সময় বলতেন 

‘মাধু ছন্দ", অর্থাৎ সাধু রীতির ছন্দ। এই সাধু ছন্দোরীতিকেই তিনি স্থলবিশেষে 
পয়ার, পয়ারজাতীয় বা পয়ারশ্রেণীয় নামও দিয়েছেন। 

তিন রীতিতেই যে পয়ারবন্ধ রচনা করা চলে, এ বিষয়েও তিনি সচেতন 
ছিলেন। তীর উক্তি থেকেই একথা সপ্রমাণ হবে। যেমন_ 

“নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল ; 
উর্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতিল। 

নিয়ে, স্বচ্ছ এবং উর্ধে, এই কয়েকটি শবে তিন মাত্রা গণনা না করিলে 
পয়ার ছন্দ থাকে না।” 

ছন্দ" (১৯৬২ ), পৃ ১৮১ 
বলা বাহুল্য, এই অংশটুকুর ছন্দোরীতি কলাবৃত্। আর বন্ধ হিসাবে এটি 
যে পয়ার, তা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত উক্তিতেই স্পষ্ট । সুতরাং এটি হচ্ছে 
‘কলাৰৃত্ত পয়ার' | 
দলবৃততপয়ারের কথাও আছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে ৷ যেমন__ 
“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চুর, 
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবু সদাগর। 


এটা পার, কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে।- 
_ পূর্বব্থ পৃ ১৪৩ 


অক্ষরবৃত্ত পয়ার নয়, অর্থাৎ রবীন্দ্রকথিত সাধু রীতির 


এটা প্রচলিত প্রথার 


টু পয়ার-পরিচয় : পয়াঁর নামের অপপ্রয়োগ 


পরার নয়। কেননা এটার পংক্তিগুলি চোদ্দ ‘অক্ষরে'ন্ন ভিত্তিতে গঠিত নয়৷ 
আসলে এটা দলসংখ্যাসাপেক্ষ। স্থতরাং একে বলা যায় অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ 
দলবৃত্ত রীতির পর্নার, রবীন্দ্রপরিভাষায় ‘প্ৰাকৃত’ রীতির পার । 
দলবৃত্ বা প্ৰাকৃত রীতির মহাপয়ারের কথাও পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 
উক্তিতে।__ 
“চলতি কথায় একটা লম্বা ছন্দের কবিতা লিখেছি... 
এই ভালো রে ফুলের সঙ্বে আলোয় জাগা, গান-গাঁওয়া এই ভাষায়; 
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নৃতন প্রাতের আশায়। 
এই জাতের সাধু ছন্দে আঠারো অক্ষরের আসন থাকে। কিন্তু এটাতে 
কোনো কোনো লাইনে পঁচিশ পর্যন্ত উঠেছে |” 
_ ছন্দ ( ১৯৬২ ), পৃ ১৮৮৮৯ 
এটা যে “আঠারো অক্ষরে গাঁথা” সাধু রীতির মহাপয়ার নয়, তা রবীন্দ্রনাথের 
কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে । কেননা, এটা আঠারো অক্ষরের সীমানা! পেরিয়ে 
গেছে। আসলে এটা অক্ষরসংখ্যানিরপেক্ষ দলবৃত্ত রীতির মহাপয়ার। রবীন্দ্র 
পরিভাষায় বলা যায় 'প্রারুত' রীতির মহাপয়নার। এর প্রতি পংক্তিতে আছে 
আঠারোটি দলের (অর্থাৎ সিলেবল্‌-এর ) আসন। 


বলা প্রয়োজন যে, এখানে উক্ত কবিতাটির শেষ ছুই পংক্তি মাত্র উদ্ধত 


হয়েছে। সমগ্র কবিতাটি আসলে রচিত হয়েছে দলবৃত্ রীতির সমিল প্রবহমান 
মহাপয়ার বন্ধে। 


আর, চোদ্দ ও আঠারো ‘অক্ষরে’ গাথা 'পয়ার ও 


মহাপয়ারের বহু দৃষ্টান্তই 
আছে ‘ছন্দ’ গ্রন্থের নানা স্থানে । যেমন-- 
(১) উন্মত্ত যমুনা বহে আবর্তিত জল 
দুৰ্গম শৈলের তটে উদ্দাম উচ্ছল। 
(২) বর্ষার তমিহ্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হল অরণ্যের তলে 
যেন অশ্রসিক্তচক্ দিগ্বধূর গলিত কজ্ছলে। 


ছন্দ ( ১৯৬২ ), পৃ ১২৩ ও ১২১ 
এ ছুটো হল যথাক্রমে অক্ষরগোনা পয়ার ও মহাপয়ার, রবীন্দ্রপরিভাষায় 


‘পয়ার’ নামের অপপ্রয়োগ ৯৭ 


সাধু রীতির, আর বর্তমান প্রবন্ধের পরিভাষায় মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির, পরার ও 
মহাপয়ার। 

উক্ত সাধু ও প্রাকৃত রীতির পরারের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি 
উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন ।-- 

“চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিভাঙ| পরার একদিন "মানসী'র এক কবিতায় লিখেছিলুম, 
তার নাম “নিক্ষল প্রয়াস । অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়াভাঙা 
পয়ার দেখ৷ দিতে লাগল “বল।ক।'য় "পলাতক |"য 1৮ 

_ ছিন্দ' ( ১৯৬২ ), পৃ ১৫৭ 
উক্ত কবিতাটির নাম বস্তুতঃ ‘নিক্ল প্রয়াস’ নয়, ‘নিপ্ধল কামনা’। 

এই প্রবন্ধে যে ছন্দোবন্ধকে ‘মুক্তব’ নামে অভিহিত করেছি, রবীন্দ্রনাথ 
তাঁকেই বলেছেন ‘গণ্ডিভাঙা বা বেড়াভাঙা পয়ার’। রবীন্দ্রসাহিত্যে চোদ্দ 
মাত্রার ছোটো পয়ারের মৃক্তক রূপের দৃষ্টান্ত একমাত্র উক্ত ‘নিক্ষল কামনা’ 
কবিতাটিতেই পাওয়া যায়। ‘বলাকা’ কাব্যে যে পয়ারের বেড়াভাঙা বা মুক্তক 
রূপ দেখা যায় সে হচ্ছে আঠারো মাত্রার মহাপয়ার, চোদ্দ মাত্রার ছোটো 
পয়ার নয়। আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ‘বলাকা’ ও ‘পলাতকা’ কাব্যের 
উদ্দিষ্ট কবিতাগুলি যথাক্রমে মিশ্রকলাবৃত্ত (তথাকথিত অক্ষরবৃত্ত ) ও দলৰৃত্ত 
(অর্থাৎ লৌকিক) রীতির ছন্দে রচিত হওয়া সত্বেও উভয়প্রকার রচনার 
সদ্বন্ধেই ‘পয়ার’ শব্দটি প্রয়োগ করতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাবোধ করেননি । কারণ 
তিনি জানতেন ‘পয়ার’ ছন্দৌবন্ধেরই নাম, ছন্দৌরীতির নয়। 

কিন্তু বুদ্ধদেব একনিষ্ঠভাবে পয়ারকে ছন্দোরীতির নাম বলে ধরে নিয়েছেন। 
তাই “বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল ‘বলাকা'য় ‘পলাতকা’য়”, এ কথাকে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের “অসতর্ক মুহূর্তের উক্তি বলেই মনে করেছেন কেননা, 
তাঁর মতে “বলাকা প্রধানত পয়ারে লেখা এবং পলাতকা আদ্যন্ত স্বরবৃতে”। 
( ‘সাহিত্যচৰ্চা’, বাংল! ছন্দ, তৃতীয় বিভাগ, পৃ ১৩১)। বুদ্ধদেবের ভাষায় বলতে 
গেলে তিনিও তার অনেক উক্তির ছার! রবীন্দ্রনাথের মতোই “মন্লিনাথমগ্ুলীর 
খাটুনি বাড়িয়ে দিয়েছেন”। 

- আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ‘অধিকাংশ সময়'ই পয়ার শব্দটিকে 
ছন্দোবন্ধের নাম হিসাবেই গ্রহণ করেছেন এবং কখনও কখনও এ শব্দটিকে তিনি 
ছন্দোরীতির পরিচাঁয়করূপে প্রয়োগ করেছেন। 

ছন্দপরিক্রম] : ৭ 


৯৮ পয়ার-পরিচয় : ‘অক্ষর’ শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ 


বলা বাহুল্য, একই ছন্দোরীতিকে দুই নাম, অর্থাৎ কখনও ‘সাধু’ এবং কখনও 
‘পয়ার’ নাম দেওয়া যেমন সমীচীন নয়, তেমনি ‘পয়ার? শব্দটিকে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন অর্থে কখনও ছন্দোবন্ধ অর্থে এবং কখনও ছন্দোরীতি অর্থে 
প্রয়োগ করাও সমীচীন নয়। কিন্ত এই দ্বার্থকতাদোষ সত্বেও প্রসন্ঘভেদে 
রবীন্দ্রনাথের উদিষ্ট অর্থ বুঝতে অস্বিধা হয় না, যদিও তাতে অনেক সময় ভ্রান্তি 
ঘটবার আশঙ্কা থাকে । পক্ষান্তরে বুদ্ধদেব, ‘পয়ার’ শবের ছারা ছন্দৌরীতিকেই 
বোঝায়, ছন্দোবদ্ধকে নয়-- অতি প্রবলভাবে এই মত ঘোষণা করে উক্ত 
্রান্তিকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছেন। 


৮ 
পারিভাবিক শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ 


আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসা যাক। তাঁর রচনায় শুধু ‘পয়ার’ 
শব্দ নয়, অন্যান্য পারিভাষিক শবের প্রয়োগেও কিছু কিছু শিথিলতা! ও ছ্যর্থকতা 
দেখা যায়। এখানে ওরকম আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন । 


অক্ষর ৰু 


পয়ার ও মহাঁপয়ার বন্ধের পরিচয়জ্ঞাপক যে দুটি উক্তি তার রচনা থেকে 
পূৰ্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, তিনি 'অক্ষর'সংখ্যার দ্বারাই এই ছুই 
ছন্দোবন্ধের স্বরূপনির্ণয় করেছেন। (এটাই দীৰ্ঘকালের প্রথা। এইজন্যই 
‘অক্ষত নামটা এত সহজে শ্বীরুতিলাভ করতে পেরেছে।) অথচ অক্ষর- 
সংখ্যার দ্বারা যে ছন্দের স্বরূপ নিৰ্ণয় করা যায় না, নিৰ্ণয় করা যায় শুধু 


ধ্বনিপরিমাণের দ্বারা, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর 
প্রমাণ এই |= 


“আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদাৰ্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোনো 
ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহুমাত্র।...অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাড় 
করানো বিড়ম্বনা ৷” 


- ছন্দ ( ১৯৬২ ) ছন্দের হসন্ত-হলন্ত, পৃ ৬১ 


অক্ষর নামটিকে লক্ষ্য করেই এখানে ‘আহ্ময়িক’ শব প্রযুক্ত হয়েছে। 


‘পদ’ শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ ৯৯ 


অক্ষর ধ্বনির চিহ্ন বটে, কিন্তু পূর্ণপরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন নয়। সেইজন্য বাংলায় 
কিংবা অন্য কোনো ভাষাতেই অক্ষর ছন্দের নিৰ্ণায়ক বলে গণ্য হতে পারে না। 
দৃশ্যমান অক্ষর বা বর্ণ যদি শ্রয়মাণ ধ্বনির পৃর্ণপরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন অর্থাৎ পূর্ণ- 
গ্রতিরপ বা প্রতীক হত, তাহলে অক্ষরের সহায়তায় ধ্বনির ( অতএব ছন্দেরও ) 
পরিমাপ করা অসম্ভব হত না। কিন্ত কোনো ভাষাতেই লিপিবদ্ধ অক্ষর 
ধ্বনির পূর্ণপ্রতিন্ূপ নয়। এইজন্যই অভিধানে শবের বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে তার 
উচ্চারণরূপ দেখাবার প্রয়োজন হয়। স্থতরাং লিপিবদ্ধ অক্ষরের দ্বারা যে ছন্দ 
নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, এবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ৷ এইজন্যই 
বর্তমান লেখকের পক্ষেও “অক্ষরবৃত্ নামের বদলে অন্য নাম এবং অক্ষরগণনাঁর 
রীতির বদলে ধ্বনিমাত্রাগণনার রীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। 

আমাদের পক্ষে প্রাঁসদ্দিক বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধে ছন্দনিরপণের 
ক্ষেত্রে অক্ষরের হিসাব সম্বন্ধে এরকম কঠোর মন্তব্য করলেন সেই প্রবন্ধেই 
তিনি পয়ার ও মহাপয়ারের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘অক্ষর'-সংখ্যারই হিসাব 
দিয়েছেন। 


পদ 


মহাপয্ারের রবীন্দ্রকুত যে বৰ্ণনাটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে ব্যবহৃত ‘পদ’ 
কথাটিও একটি পারিভাষিক শব্দ । এই শব্দটি বাংলাসাহিত্যে বহুকাল যাবৎ 
দুই অর্থ বহন করে আসছে। স্থৃতরাং এ শব্দটিরও একটু পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন। ‘পদ’ শব্দের একটা প্রচলিত অর্থ ছন্দপংক্তি ( verse, metrical 
[775)। যেমন সনেট অর্থে ‘চতুৰ্দশপদী’। ‘পদ’ শব্দের আর-এক অর্থ 'অর্ধযতি'র 
( medial pause ) দ্বারা খণ্ডিত ছন্দপংক্তির অংশ (verse clause )। 
যেমন, দ্বিপদী বলতে বোঝায় সে-রকম ছন্দপংক্তি যা অৰ্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে 
খণ্ডিত। তেমনি ত্রিপদী ও চৌপদী মানে যথাক্রমে তিন ভাগে ও চার ভাগে 
খণ্ডিত ছন্দপংক্তি। ৷ ‘পদ’ শব্দ একই কালে পূর্ণ পংক্তি ও পংক্তির খণ্ড, দুই-ই 
বোঝাতে পারে না। তাতে শুধু যে স্ববিরোধিতা ঘটে তা নয়, অনেক সময় 
তা হাস্যকরও হতে পারে। যেমন--পয়ারের প্রত্যেক ‘পদ'ই দ্বিপদী, 
এধরণের উক্তি | সুতরাং ছন্দের পরিভাষায় পদ শব্দের এক অর্থকে মেনে নিয়ে 


অপর অর্থকে বর্জন করাই বাঞ্ছনীয় ৷ দ্বিপদী, ত্ৰিপদী, চৌপনী প্রভৃতি পারিভাষিক 


১০০ পয়ার-পরিচয় : ‘পদ’ শব্দের অসতর্ক প্রয়োগ 


শব্দ দীর্ঘকাল-প্রচলিত। এগুলি বর্জন করে ছন্দের আলোচনা সহজ নয়, বাঞ্ছনীয়ও 
নয়। স্বতরাং পংক্তি অর্থে ‘পদ’ শব্দ ব্যবহার না করাই যুভিসংগত। ‘পংক্তি’ 
শব্বটাকেই যদি পারিভাষিক অর্থে স্বীকার করে নেওয়া যাঁর তা হলেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ ছন্দের দীর্ঘতম বিভাগ অর্থাৎ পূর্ণঘতির বিভাগ বোঝাতে 
‘পংক্তি’ শব্দের ব্যবহার বাংলাসাহিত্যে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্ত অনেক সময়ই পংক্তি অর্থে ‘পদ’ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, 
যেমন মহাপয়ারের পরিচয়প্রমন্দে। আবার যখন ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি শব্দ 
, ব্যবহার করেন তখন পরোক্ষে পদ শব্দের ‘খণ্ড অর্থই স্বীকার করে নেন। 
এরকম দ্ধার্থকতা ও অন্যবিধ শিথিলতা রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-আলোচনায় বহুস্থলেই 
দেখা যায়। 


রবীন্দ্রনাথ কৰি ও শিল্পী, সৃষ্টির দিকেই তাঁর অন্তরের প্রবণতা, বিশ্লেষণের 
দিকে নয়। তার কাছে স্থনিৰ্দিষ্ট ও তর্কাতীত পরিভাষা প্রয়োগ, বিজ্ঞানস্থলভ 
স্থন্ম বিচারবিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনা প্রত্যাশা করা যায় 
না; এরকম প্রত্যাশা শুধু যে অনুচিত তা নয়, তাতে তার প্রতি অবিচার 
করাও হয়। এই উক্তি বুদ্ধদেবের সম্বন্ধেও সমভাবে না হলেও বহ্ুলাংশেই 
প্রযোজ্য ৷ নতুবা তাকেও তীর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া! হবে না। 


ভুক্তীন্ন অন্যাস 


পরিভাষ৷-পরিচয় 


১ 
জুচন। 

বাংলা ভাষাকে জ্ঞানবিজ্ঞানে ও জাতীয়জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যতই 
ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে, তাঁর পারিভাষিক দৈন্য ততই আমাদের কাছে 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই কিছুকাল যাবৎ এই দৈন্য মোচন করে বাংলা 
ভাষাকে সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রকাশক্ষম করে তোলবার একটা উদ্যম দেখা 
দিয়েছে। বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন করবার প্রয়োজন হওয়াতে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় অগ্রণী হন। ফলে 
বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষার অভাব অনেকাংশে দূর হয়েছে। ইদানীং 
বাংলাকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহারের কথা উঠতেই বাংলায় সরকারি . 
পরিভাষা রচনার জন্য প্রাদেশিক সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি 
ইতিমধ্যেই একাধিক খণ্ড পরিভাষা পুস্তক প্রকাশ করেছেন। তাতে স্বভাবতই 
নকলে সন্তুষ্ট হননি । কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা তথা ভারতীয় পরিভাষা 
রচনার পথ যে অনেকটা সরল হয়ে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
শুধু বিজ্ঞান-আলোচনা ও সরকারি কাজের উপযোগী পরিভাষা নয়, বাংলা 
ভাষা| ও সাহিত্য আলোচনার উপযোগী পরিভাষা রচনারও প্রয়োজনীয়তা 
আছে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে কিছুকিছু পরিভাষা রচনা! 
করেছেন। এই প্রস্দে আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 
বিশেষভাবে স্মরণীয় বাংলা ভাষাতত্ব আলোচনার উপযোগী বহু পারিভাষিক 
শব্দ তিনি রচনা করেছেন। তীর রচিত অধিকাংশ পরিভাষাই বর্তমানে স্বীকৃত 
ও সুপ্রচলিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও অন্গরূপভাবে 
পরিভাষ। রচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা ছন্দের বিচারবিশ্লেষণে ব্যাপৃত আছি। ছন্দ সঙ্বন্ধে 


প্রথম প্রবন্ধ লিখি ১৩২৮ সালের ফাল্গুন মাসে। প্রায় এক বছর পরে সেটি 


১০২ পরিভাষা-পরিচয় : সুচনা 


প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৩২৯ পৌব-চৈত্র, ১৩৩০ 
বৈশাখ )। তখন থেকে বর্তমান সময় পধন্ত এ বিষয়ের আলোচনা চলছে। 
এই দীর্ঘকালের আলোচনার মতের বিবর্তন ঘটা অনিবার্য । অধিকতর সন্ধান 
এবং স্থগ্মতর বিশ্লেষণের ফলে বহুবারিই স্বমতের অল্পবিস্তর পরিবর্তন করতে 
‘ইয়েছে। শুধু ছন্দের নীতিবিচারে নয়, পরিভাধাব্যবহারেও এই পরিবর্তন ঘটেছে। 
এই সময়ের মধ্যে রচিত বহুসংখ্যক প্রবন্ধের প্রতি রচনাকাল-অনুসারে লক্ষ করলে 
ছন্দবিশ্লেষণ ও পরিভাষাব্যবহারে মতের ক্রমবিবর্তন অনায়াসেই ধরা পড়বে। 
“ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ” বইখাঁনিতে (১৩৫২) ছন্দোনীতি সম্বন্ধে আমার তৎকালীন 
শেষ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্ত অনাবশ্যকবৌধে ওই গ্রন্থে পারিভাষিক 
শব্দের যাথার্থ্য বিচারে বেশি অগ্রসর হইনি এবং অধিকাংশ স্থলে পূৰ্বব্যবহৃত 
পরিভাষাই ব্যবহার করেছি। ওই গ্রন্থ প্রকাশকালেই আমি একখানি ছন্দ- 
ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম এবং তাতে প্রকৃষ্টতর অর্থাৎ অধিকতর অর্থবোধক 
ও ভান্তিনিরোধক পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন অঙ্গুভব করি। এই পুস্তকে 
আমি বহুলাংশে নৃতন এক শ্রেণীর পরিভাষা ব্যবহাঁর করেছি। “বাংলা ছন্দ ও 
ছন্দশান্' নামে একটি প্রবন্ধে (শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫২, পৃ ১৫৩ ) এই নৃতন 
' পরিভাষার আংশিক পরিচয় দিয়েছিলাম। সে প্রবন্ধে উক্ত ছন্দব্যাকরণথাঁনি 
‘অচিরপ্রকাশিতব্য’ বলে বধিত হয়েছে। কিন্ত নানা কারণে সেটি এখনও 
প্রকাশিত হতে পারেনি। বর্তমান গ্রপর্দে ওই পরিভাষাগুলিরই একটা 
মোটামুটি পরিচয় দিতে চে্টিত হব। বলা বাহুল্য, যেসব পরিভাঁষাকে 
অসাৰ্থক, দ্বৰ্থবোধক ও ভ্রান্তিজনক বলে বোধ করেছি কেবল সেগুলির স্থলে 
নুতন শব্দ ব্যবহার করা সংগত মনে করেছি। এই অধ্যায়ে সেগুলির বিশেষ পরিচয় 
দিতে ও তাঁর প্রয়োজনীয়তা দেখাতে চেষ্টা করব। 

এখন পৰন্ত বাংলাছন্দ-বিষয়ক . নয়খানি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত 
হয়েছে। নিয়ে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। যেসব বই মূলতঃ 
ছাত্রসহায়ক হিসাবে লিখিত সেগুলির উল্লেখ নিশ্রয়োজন। যেসব পুস্তকে 
বাংলা ছন্দের স্বরূপনিরপণের মৌলিক প্রয়াস আছে, এই তালিকায় কেবল 
সেগুলিরই নাম উল্লিখিত হল।__ 

> ৷ প্রবোধচন্দ্ৰ সেন--বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান ( ১৩৬৮ অগ্রহায়ণ ); 

২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়--বাংল| ছন্দের মূলস্থত্ৰ (১৩৩৯ শ্রাবণ ); 

t 


সুচনা ১০৩ 


৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__ছন্দ (১৩৪৩ আষাঢ় ); 

৪ | দিলীপকুমার রায়--ছান্দসিকী ( ১৩৪৭ বৈশাখ ); 

৫। প্রবোধচন্দ্ৰ সেন__ছন্দৌগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২ আষাঢ় ); 

৬। মোহিতলাল মজ্যদার-_বাংলা কবিতার ছন্দ ( ১৩৫২ আঁবণ ); 

৭। তারাপদ উট্টাচার্ধ_ছন্দোবিজ্ঞান ( ৯৩৫৫ ভাদ্র) 

৮ । স্থবীভূষণ ভট্টাচাধ--বাংলা ছন্দ (১৩৬২ দোলপুণিমা )) 

৯ | নীলরতন সেন_আধুনিক বাংলা ছন্দ (১৩৬৯ জ্যোষঠ)। 

প্রথম বইখানি একৃটি কৃত পুস্তিকা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮)। পরবর্তী কালে এটি 
প্রায় সর্বাংশেই স্থান পায় ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থের (১৩৫২) বিভিন্ন 
অধ্যায়ে | দ্বিতীয়খানিও একটি পুস্তিকা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২+পরিশিষ্ট ২০)। 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকাঁলে (বাং ১৩৪৬। ইং 1১৯৪০ ) অনেকগুলি নৃতন অধ্যায় 
যুক্ত করে এটিকে পরিবর্ধিত রূপ (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৯) দেওয়া হয়। তৃতীয় 
বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে (১৩৬৯ কান্তি) বর্তমান লেখকের 
সম্পাদনার এটিতে অনেক নূতন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র এবং বহু টাকা ও বিস্তৃত 
গরন্থপরিচয় সংযুক্ত হয়; ফলে গ্রন্থের আয়তনও (পুষ্ঠাসংখ্যা ৫৫৪ ) বহুল- 


" পরিমাণে বধিত হয়। 


পরিভাষাপ্রয়োগে ও ছন্দের বিশ্লেষণে গরস্ককারদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা 
যায়। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দশান্স এখনও সর্বস্বীকুত ও নিদিষ্ট প্রণীলীর উপরে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়; পরিভাষাপ্রয়োগের বিভিন্নতাঁর জন্যে 
ছান্দসিকগণের মতবাদ স্বরূপতঃ প্রকাশ পাবার সুযোগ পায় না, বরং তাদের * 
মতপার্থক্যই অতিরঞ্জিত হবার অবকাশ পায়। আর তার ফলে সাধারণ 
পাঠকের কাছে ছন্দ বিষয়টা ক্রমেই শুধু দুৰ্বোধ্য নয়, রীতিমত আতঙ্কের ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু বাংলা ছন্দশাস্তেরই নয়, ইংরেজি 
ছনশাঙ্গেরও ওই একই অবস্থা ৷ বিখ্যাত ছান্দসিক জর্জ সেণ্ট স্বারি ইংরেজি 


ছদশান্সের প্রসঙ্গে লিখেছেন 
“খু great difficulty attending the study of English 
d the cause of the fact that 219 book hitherto 
possess actual authority on the 


be said to 
from the other fact that no general agreement 


prosody, an 
published can 


subject, arises 
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exists, or ever has existed, on the Toot-principles of the 
matter, or, it may be added, on its terminology ; whence it 
results that there is no subject on which it is so difficult to 
write without being constantly misunderstood. 


বক্তলিপি লেখকের | 
—Hanual af English Prosody (1930), p. 6 & f.n.1 
এই উক্তি বাংলা ছন্দশাস্ত সম্বন্ধেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। এতদিনের 
প্রাচীন ইংরেজি ছন্দশাপ্তের অবস্থাই যখন এরকম, তখন অর্বাচীন বাংলা ছন্দ- 
আলোচনা যে এখনও মতপার্থক্য কাটিয়ে উঠে সৰ্বস্বীক্ৃত পরিভাষা ও বিশ্লেষণের 
ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সেটা কিছুই আশ্্ষের বিষয় নয়। বাংলা 
ছন্দের আলোচনা যদি হুপরিচালিত হয় তবে অদূর ভবিষ্যতেই তা মতভেদ তথা 
দুর্বোধ্যতার অপবাদমুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যে যথাযোগ্য মধাদা লাভ করবে, এ 
আশা করা অন্যায় নয়। এ বিষয়ে নতভেদের অন্যতম প্রধান কাঁরণ পারিভাষিক 


শব্দের অর্থগত অনির্িষ্টতা তথা দ্বৰ্থকতা। এই দ্বিবিধ ক্রুটির নিরসনপ্রয়াসই 
বর্তমান আলোচনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। 


{ ন 
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এখানে আমার প্রযুক্ত বা স্বীকৃত পরিভাষাগুলির সমীচীনতা সম্বন্ধে 
বিশদভাবে আলোচনা করা গেল। শব্দগুলিকে বরণাহুক্রমে না সাজিয়ে যথাসম্ভব 
বিষয়াক্ক্ৰমে সাজানো হল, যাতে অর্থগত সংগতি রক্ষা করে এগুলিকে 
ধারাবাহিকভাবে অন্গসরণ করা সহজ হয় এবং যাতে তার থেকেই ছন্দের মূলনীতি 
সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে । টু 

ছন্দ (1606)--ছন্দ’ কথাটার অর্থ হুনির্িষ্ট নয়। 
ইচ্ছে গড়ন বা ভঙ্গি । যেমন-_ মুখের ছন্দ, 
বিনাইয়া নানা ছাদে”। কিন্ত ছন্দশাস্তে 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।-- 

> | পদ্যরচনার বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি। যেমন__ 


এর একটি সাধারণ অর্থ 
চলার ছন্দ; “পতিশোকে রতি কাঁদে 
এটি প্রশঙ্গভেদে অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন 


বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, 
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মাত্রাবৃতত বা মাত্রাচ্ছন্দ, গণচ্ছনদ। অর্থাৎ, কোনো বিশেষ ছন্দোরীতিকেই অনেক 
সময় শুধু ছন্দ বলে পরিচিত করা হয়। যেমন, মাত্রাবৃত রীতি’ না বলে বলি 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ । 

২। কোনো ঘটনার নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পুনরাবৃত্তি। যেমন-__ হৃৎপিণ্ডের 
ছন্দ; ঘড়ির দৌলকের ছন্দ; “সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও 
প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের***নামা-উঠার ছন্দ নিয়তই 
চলিতেছে”। 

“দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল 


ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল ৷” 
_ “সোনার তরী” পুরস্কার 


এই বিশেষ অথের জন্য ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে, rhythm | এই 
গুরুলঘু বা প্রন্বরিত-অপ্রন্বরিত ভেদে ধ্বনির পুনরাবর্তন 


রিদ্ম্‌ই ছন্দের প্রাণ। 
না ঘটলে কোনে ছন্দই অনুভূত হত না। সত্যেন্দ্ৰনাথ রিদ্‌ম্‌ কথাটার বাংলা 
করেছিলেন ‘ছন্মস্পন্দ। ছন্দের আলোচনায় শুধু পন বলাই যথেষ্ট মনে করি। 


তাতে শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করার স্থবিধা হয়। যেমন__ তুণকীয় 


=্পন্দ (trochaic rhythm) Rhythmic Prose-এর বাংলা করা যায় 


প্পন্দমান গদ্য’ । 
অনেক সময় ছন্দ শব্দটি এই স্পন্দ 
চতুৰ্মাত্ৰিক ‘ছন্দ’ মানে চার মাত্রার রিদ্ম্‌ বা “স্পন্দ-বিভাগযুক্ত ধ্বনিসমঠি । 
৩। পদ্যরচনার বাহ্য আকৃতি! যেমন পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্ৰাক্ষর। 
পদ্যরচনার বাহ্য আক্ুতির বিশেষ নাম হচ্ছে ‘ছন্দোবন্ধ' বা শুধু ‘বন্ধ'। কোনো 
বিশেষ ছন্দোবন্ধকেও আমরা বলিছন্দ। যেমন পয়ার ‘বন্ধ; অমিত্ৰাক্ষর ‘বন্ধ’ 
না বলে আমরা অনেক সময় বলি পয়ার ‘ছন্দ’, অমিত্রাক্ষর ছন্দ । 


বস্তুতঃ ছন্দ শব্দটি মংকীৰ্ণা্থে রীতি, স্পন্দ ও বন্ধ, এই তিনের যে-কোনো! 
রথ ছন্দ বলতে ওই তিনের সমষ্টিকেই 


একটিকে বোঝাতে পারে। ব্যা' 

বোঝায়। এটাই তাঁর আসল অর্থ। তাই ছন্দের আলোচনায় ওই তিনেরই 
পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং ছন্দ শব্দটিকে সংকীৰ্ণাৰ্থে ব্যবহার না করে তার 
পার বিপবরবোধক প্রতিটি বহার করাই বালা তাতে অনেক 


অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যেমন__ 
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ভরান্তিনিরসনের কুবিধা হয়। যেমন-_ বৰ্ণৰৃত্ত রীতি, আয়াম্বিক স্পন্দ, ত্রিপদী 
বন্ধ। 

ইংরেজিতে 1060:6 শব্দটিও দ্ব্যৰ্থকতাহীন নয়। ব্যাঁপকার্থে metre বলতে 
ব্যাপকার্থের ছন্দ বোঝাঁয়। সংকীর্ণার্থে ‘মিটার’ মানে বিশেষ ধরণের স্পন্দবুক্ত 
ধ্বনিসমষ্টি | যেমন-- আয়াম্‌বিক মিটার ৷ 

স্পন্দ ২71601) বিশেষ প্রণালীতে ধ্বনিসমাবেশের পুনরাবৃত্তি ৷ স্পন্দ 
মুখ্যতঃ দ্বিবিধ, পর্বগত স্পন্দ (6০০৮ চা) ও পংক্তিগত স্পন্দ ( verse 
rhythm)। আয়াম্‌বিক স্পন্দ, পাচ মাত্রার স্পন্দ ইত্যাদি পর্বগত এবং 
মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতির স্পন্দন পংক্তিগত। 

গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই স্পন্দ থাকে। তবে পদোর স্পন্দ স্থনিয়মিত 
ও স্থশৃদ্থল; তার স্পন্দবিভাগ পরিমিত এবং অনেক স্থলেই তা একই পর্যায়ে 
পুনরাবৃন্ত হয়। রচনাভেদে গদ্যে স্পন্দের তারতম্য ঘটে। যে গদ্যের স্পন্দ 
অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ও বিশেষভাবে অনুভূত হয় তাকে বলা যায় স্পন্দমান গণ্য”। 
আধুনিক কালে এরকম গদ্যও কবিতার বাহন বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই 
কাব্যবাহন গদ্যের স্পন্দবিভাগও নিয়মিত বাঁ পরিমিত নয় এবং একই পায়ে 
তার পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ৷ 

তাল-_ সংগীতে তাল স্পন্মজজ্ঞাপক; কিন্তু তা পর্গত নয়, পংক্তিগত। 
যেমন কাঁওয়ালি তাল বললে শুধু চার মাত্রার স্পন্দবিভাগই বোঝায় না, 
ওরকম চার বিভাগধুক্ত ষোলমাত্ৰার সমষ্টিকেও বোঝায় । 

লয় (]'০0120)-_- অনেকে রিদ্য্‌ অর্থে ‘লয়’ শব্দের ব্যবহার করেন। কিন্ত 
লয় রিদ্ম্‌ নয়। গানের আদ্যোপান্ত কালগতির সমতা! রক্ষার নাম ‘লয়’। 
ক্রুতমধ্যবিলপ্িতভেদে লয় ত্ৰিবিধ। সুতরাং অন্য অর্থে শব্দটির ব্যবহার 
সংগত নয়। 

বৃত্ত বৃত্ত শব্দের একটি অর্থ ছন্দ ৷ কিন্ত প্রাচীন শাস্কারগণ অক্ষরছন্দকেই 
বিশেষভাবে বৃত্ত নামে অভিহিত করেছেন। ৰৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতি্যাত্রারুতা 
ভবেং» একদেশস্থিতা জাতিবৃত্তং গুরুলঘুস্থিতম্‌’ প্রভৃতি উক্তিতেই প্রকাশ 
'জাতি-বরয় ছন্দসমূহ সাধারণতঃ বৃত্ত নামে পরিচিত ছিল না। পিঙ্গলচ্ছন্ঃহথত্রেও 
গণচ্ছন্দ এবং মাত্রাচ্ছন্দকে বৃত্ববহিতূত বলেই গণ্য করা হয়েছে। 

পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রন্থে মাত্ৰাচ্ছন্দকে “মাত্রাবৃত্ এবং অক্ষরচ্ছন্দকে ‘অক্ষরবৃত্ত'ও 


খ 
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বলা হয়ে থাকে। তাতে বোঝা যায়, বৃত্ত শব্দটিকে অনেক সময় ছন্দ অৰ্থেও 
গ্রহণ কর! হত ৷ আগ্ডের অভিধানে বৃত্ত শব্দের মানে দেওয় হয়েছে_'৫ metre 
in general, especially a metre regulated by the number of 
syllables (0১. জাতি )। বক্ৰলিপি লেখকের । 

বৃত্ত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে যা আবতিত হয়। বলা বাহুল্য, ছন্দের প্রধান 
ধর্মই হুল পুনরাবর্তন। ইংরেজি ৮৩:১৩ শব্দের অর্থও তাই। এর মূল হচ্ছে 
লাটিন versum=turned back, অৰ্থাৎ বৃত্ত। লাটিন ৮৪৪০৫, এসেছে 
vertere ধাতু থেকে । এই ধাতুটি অনিবাধরূপেই সংস্কৃত বৃ ধাতুর কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়। মনিঅর উইলিঅম্সের অভিধানেও ‘বৃত্ত শব্দের একটি মানে দেওয়া 
হয়েছে ‘turn of a line, verse’ | মন্দাত্রান্তা প্রভৃতি অক্ষরচ্ছন্দের এক-এক 
পংক্তির পরেই নির্দিষ্ট ধ্নিবিন্যাসের পুনরীবর্তন ঘটে। সুতরাং এই শ্রেণীর 
ছন্দকেই বৃত্ত নাম দেওয়া সমীচীন। বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজি ৮০:১৩ শব্দের 
একাধিক অর্থ আছে। এক অর্থ ছন্দোবদ্ধ রচনা অর্থাৎ পদ্য, দ্বিতীয় অর্থ 
পদ্যপংক্তি, তৃতীয় অর্থ পদ্যের পংক্তিগুচ্ছ বা ‘শ্লোক’। বৃত্ত শব্দকে ৮৩:৪০-এর 
দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন । 

পৈঙ্গল ছন্দঃসথত্রের ভাষ্যকার হলায়ুধভট বলেন, গগায়ত্রযাদৌ ছন্দসি বর্ততে 
ইতি'বৃত্তমচ। এই উক্তি থেকে ছুটি বিষয় অনুমান করা যায়। এক, গায়ত্ৰী 
প্রভৃতি অক্ষরচ্ছন্দই বৃত্তবৰ্গের অন্তর্গত। দুই, হলায়ুধের মতে বৃত্ত’ ছন্দের 
প্রতিশব্দ নয় । সুতরাং তীর মতে মীত্রাচ্ছন্দ বৃত্ত নয়। আর অক্ষরসংখ্যাঁতি ছন্দই 
যখন বৃত্ত, তখন ‘অক্ষরবৃত্ত’ শব্দটিও সিদ্ধ নয়। অথচ প্রাচীন সাহিত্যে মাত্রাবৃতত, 
অক্ষরবৃতত নাম স্ুপরিচিত। মনে হয় মাত্রায়াং বর্ততে ইতি মাত্রাবৃতম্, এভাবে 
গ্রহণ করাই প্রাচীনদের অভিপ্রেত ছিল। 

রীতি বা পদ্ধতি (507৩, 71০1০) পদ্যরচনার মূলনীতিগত বিভিন্নতাকে 
বলা যায় রীতি বা পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতীয় ছন্দ বৈদিক ও,লৌকিক ভেদে 
দ্বিবিধ। সমস্ত বৈদিক ছন্দই অক্ষরবৃত্ত। অৰ্থাৎ সমস্ত বৈদিক ছন্দই অক্ষরসংখ্যার 
সমতাগত মূলনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত । লৌকিক ছন্দসমূহ ছুই ভাগে বিভক্ত ৷ 
এক ভাগের মূলনীতি অক্ষরসংখ্যার (তথা লঘুগুরুতেদে ধ্বনিবিন্যাসের ) সমতা, 
এগুলিকে বলা হয় অক্ষরচ্ছন বা ‘বৃত্ত । অপর ভাগের মূলনীতি মাত্রীসংখ্যার 
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যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত। এই মূলনীতিগত পার্থক্য 
অনুসারে বলা যায় সংস্কৃত (তথা প্রারুত) ছন্দরচনার ছুই রীতি, অক্ষরবৃত্ত ও 
মাত্রাবৃত্ত। হলায়ুধ আবার দ্বিতীয় রীতির অন্তর্গত ছন্দসমূহকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
করেন, মাত্রাচ্ছন্দ ও গণচ্ছন্দ। গণচ্ছন্দকে গণবৃত্ত'ও বলা হয় (মনিঅর 
উইলিঅম্‌সের অভিধানে 20505 শব ভ্ব্য)। য| হক, এই হিসাবে সংস্কৃত 
ছন্দের তিন রীতি-_ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও গণবৃত্ত। 

বাংলায় বিভিন্ন ছন্দপদ্ধতির কথা প্রথম স্বীকৃত হয় সম্ভবতঃ সত্যেন্্রনাথের 
ছন্দ-সরস্বতী’ প্রবন্ধে (ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ )। তিনি বাংলায় অন্ততঃ পাঁচ 
রকম পদ্ধতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু পদ্ধতিগুলির নামকরণ করেননি । 
অতঃপর আমি এ বিষয়ে আলোচন! করি (প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ-চৈত্ৰ, ১৩৩০ 
বৈশাখ )। আমি রচনারীতির পার্থক্য অক্লসারে বাংলা ছন্দকে তিনটি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং তাদের নাম দিই যথাক্রমে অক্গরবৃত্, মাত্মাবৃত্ত ও 
্বরবৃত্ত। প্রথম ছুটি নাম আমি প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছনখান্ত্র থেকে 
গ্রহণ করি, তৃতীয় নামটি আমার রচিত। এই নামগুলি বাংলায়, বহুলভাবে 
প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং অনেক স্থবী ব্যক্তিও এগুলিকে স্বীকার করেছেন। 
কিন্তু এই তিনটি নামের একটিও সম্পূর্ণ নির্দোষ নয্ন। কেননা, অক্ষর, মাত্রা ও 
স্বর, এই তিনটির কোনোটিই সম্পূৰ্ণন্পে দ্ব্র্থকতাহীন নয়, প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই 
কিছু-না-কিছু ভ্রান্তধারণার অবকাশ আছে। তারই ফলে বাংলা ছন্দ নিয়ে 
অনেক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে এবং এখনও তার অবসান ঘটেনি। 

অনেক দিন যাবংই আমি এই নামগুলির ক্রটির কথা অনুভব করছি এবং 
কিছু সংশোধনেরও চেষ্টা করেছি। অবশেষে এই তিনটি নামই বর্জন করে 
নৃতন নাম দিয়েছি সরল কলামাত্রিক, মিশ্র কলামাত্রিক ও দল: 
যথাস্থানে এই নৃতন নামকরণের সার্থকতা দেখাতে চেষ্টা করব। 

বন্ধ ( Metrical form ) ছন্দের রীতি হচ্ছে তার অন্তঃপ্ররুতির 
পরিচায়ক, এই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় মাত্রাগণনানীতির দ্বারা। আর ছন্দের বন্ধ 
হচ্ছে তার বাহ আক্কতির পরিচাঁক, এই আকুতি নিয়ত হয় মাতা. পরব. ও 
পদ- সমাবেশপ্রণালীর দ্বারা । বন্ধরচনায় মাত্রা ও পর্বসমাবেশের চেয়ে 
পদসমাবেশেরই প্রাধান্য । কেনন! পদবদ্ধ রচনারই নাম পদ্য’। ‘ছন্দোবন্ধ 
মি সহ হিল বাদদি) তাই ছন্দের. বদির, নামকরণ 


মাত্রিক। 
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হয়েছে প্রতিপংক্তির অন্তৰ্গত পদসংখ্যার দ্বারা । বাংলা ছন্দের প্রধান বন্ধ হচ্ছে 
তিনটি-- দ্বিপদী, ত্ৰিপদী ও চৌপদী ৷ এগুলি আবার হন্বদীর্ঘতার তারতম্যভৈদে 
অনেক রকম। দ্বিপদীবিশেষরই নাম ‘পয্নার’। পয়ার যে আসলে দ্বিপদী, 
একথ| বহু পূৰ্বেই লালমোহন বিদ্যানিধির ‘কাব্যনিৰ্ণয়’ গ্রন্থে (নবম সং, পৃ ৮৯) 
স্বীকৃত হয়েছে। এই দ্বিপদী পয্নার আধুনিক কালে ছুই রূপ নিয়েছে-- 
যতিপ্ৰান্তিক ( endstopped ) এবং প্রবহমান (enjambed )। বাংলায় 
প্রবহমানতার প্রবর্তক মধুসুদন । তীর পরবতিত অমিল প্রবহমান দ্বিপদী 

পয়ারবন্ধই “অমিত্রাক্ষর নামে পরিচিত। 
আক্ষর-__এই দ্বাৰ্থক শব্দটি বাংলা ছন্দের আলোচনায় অনেক অনর্থের সৃষ্টি 
করেছে। স্থতরাং এ শব্দটির একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া প্ৰয়োজন রাজশেখর 
বহুর ‘চলন্তিকা’ অভিধানে আছে, “অক্ষর বর্ণ, letter | syllable? | এর 
থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট বোবা যাচ্ছে (১) অক্ষর শব্দের এক মানে বৰ্ণ ও 
বর্ণের ইংরেজি 16060; (২) অক্ষর শব্দের আর-এক মানে সিলেবল্‌ এবং 
সিলেবল্-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই | মনিঅর উইলিঅমৃসের অভিধানেও আছে, 
(০:৮। বস্তুতঃ প্ৰাচীন ও আধুনিক সব অভিধানেই 


“অক্ষর & syllable, 
অক্ষর শব্দের এই দুই অর্থ পাওয়া যায় বিখ্যাত বাচন্পত্য অভিধানে আছে 
শব্দের অর্থ “অকারাদ্যক্ষরে” | 


অক্ষর শবের অর্থ “অকারাদিবর্ণে” আবার বর্ণ 
তাং অক্ষ ও বৰ্ণ যে পর্পরের প্রতিশব্দ তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, 
এই অভিধানেই অক্ষর শব্দের অর্থপ্ৰসঙ্গে বলা হয়েছে__ 
“অক্ষরং বর্ণনির্সাণং বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ ৷” 
অর্থাৎ অক্ষর শব্দের এক অর্থ বর্ণনির্সাণণ এবং অপর অর্থ ‘বৰ্ণ ৷ এর থেকে 
বোঝা যাচ্ছে_ (১) সিলেবল্‌ শব্দের অন্ধার্থক কোনো নাম নেই, তাই ‘বৰ্ণনির্মাণ’ 
বলে তার পরিচয় দিতে হয়েছে; (২) ইংরেজিতে যাকে বলে লেটার, এস্থলে 
বর্ণ, শৰের দ্বারা তাকেই বোবাচ্ছে। (৩) “অক্ষর ও ‘বৰ্ণ’ অভিন্নাৰ্থক শব্দ । 
বৰ্ণ শব্দটিও অক্ষরের মতোই দ্বাৰ্থক ৷ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় 
শব্বকোষে’ আছেঃ “্বৰ্ণ-- অক্ষর, শব্দাংশ (sy]lable )" | এখানে অক্ষর মানে 


a let 


1181 প্রা মিলের এ যথাৰ্থ প্রতিশব্দ নেই, তার প্রমাণ ‘শব্দাংশ’ 
গ্রতিণৰ দো গানাজনাবাধ। পুরো ‘বিদৰ্নিমৰ্ণ" 


এবং তাঁর সঙ্গে ইংরে 
এবং এই শব্দাংশ’, ছুটি কথাই সিলেবল্‌ বৌবাবার গ্রয়ৌজনে বচিত। শুধু 
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‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ নয়, সমস্ত অভিধানেই অক্ষর শব্দের ন্যায় বণ শব্দেরও 
letter ও বর্ণনির্ধাণ' বা শব্দাংশ’, এই ছুই অর্থ স্বীকৃত । ' 

শুধু আভিধানিক অর্থের উপরে নির্ভর না করে সাহিত্যিক প্রয়োগের প্রতি 
লক্ষ করা যাক। গীতায় আছে “অক্ষরাণামকারোইহস্মি” (১০৩৩)। এখানে 
অক্ষর মানে অকারাদি-হকারান্ত বর্ণমালার বর্ণ (letter )| মন্ধতে আছে 
“ত্রাক্ষরং ব্রহ্ম” (১১২৬৬ )। ত্রাক্ষর মানে অ-উ-ম্‌ অর্থাৎ ওম্‌। এখানে 
তিন অক্ষরে এক সিলেবল্‌ স্থতরাঁং অক্ষর মানে 1০৮৩:। কিন্তু গীতায় আছে 
“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্ৰহ্ম" (৮১৩)। এখানে ওম্‌ শব্দে এক অক্ষর, স্থতরাং 
অক্ষর মানে সিলেবল্‌। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২৷১৭৷২) আছে, “আদিরিতি 
্বক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরম্”। এখানেও অক্ষর সিলেবল্‌। 

এবার ছন্দশান্বের প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করা যাক। ‘ছন্দোমঞ্জরী’র একটি 
শ্লোক এই |= 


সাহ্ম্বারশ্চ বিসগী চ গুরুর্ভবেং। 
বণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহপি বা ॥ 
_ ছিন্দোমঞ্জরী” ১১১ 
‘শ্ৰুতবোধ’-নামক বহুপ্ৰচলিত ছনোগ্রন্থে আছে-- 
সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘ সাহুম্থারং বিষৰ্গপংমিঅৰম্‌ | 
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥ 
- শ্রিতবোধ” ২ 
ছুটি প্লোকেরই বক্তব্য অবিকল এক। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম 
গ্লোকের ‘বৰ্ণ’ ও দ্বিতীয় শ্লোকের ‘অক্ষর’ উভয়েরই এক অর্থ। বস্তুতঃ একটু লক্ষ 


করলেই বোঝা! যাবে, ছনোগ্রন্থে অক্ষর ও বর্ণের মধ্যে কোনো পাৰ্থক্যই স্বীকৃত 
হয়না ৷ ছিন্দোমপ্তরী'র সপ্তম শ্লোকে আছে অক্ষর, আর একাদশে আছে বর্ণ। 
শ্রিতবোধে'র বিংশ শ্লোকে আছে অক্ষর, একবিংশেই বর্ণ। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে 
লাভ নেই ৷ প্রাচীন ছন্দশাস্তে ‘অক্ষরবৃত্ত’ এবং ‘বৰ্ণবৃত্ত’ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। দৃষ্টান্তব্ব্বপ ‘প্রাকৃতপৈঙ্দলম্‌, হিন্দি ছন্দপ্রভাকর” এবং বাংলা 
কাব্যনি্ণয়’ গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। “বয় শব্দকোষ’ প্রভৃতি 
অভিধানেও ‘ব্ণৰৃত্ত’ শবের উল্লেখ আছে। 
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প্রাচীন শান্্কাররা অক্ষর ও বর্ণ উভয়কেই ‘শব্দাংশ’ অর্থে ব্যবহার 
করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই ‘শব্দাংশ’ ঠিক 
সিলেবল্‌ নয়। যেমন-_ ‘ছন্দ’ শব্দের অক্ষরবিভাগ হচ্ছে ছন্দ, কিন্তু, তাঁর 
গিলেব্ল্বিভাগ তথা উচ্চারণবিভাগ হচ্ছে ছন্দ। স্বতরাং অক্ষর শব্দটি 
সিলেব্‌ল্‌ অর্থে স্বীকার্ধ হতে পারে না। রাঁজশেখর বস্থও এই অভিমত প্রকাশ 
করেছেন (পরিচয় ১৩৫২ কাঁতিক )। 

বাংলা প্রয়োগের অক্ষর শব্দের অর্থগত অনিশ্চয়তা আরও গুরুতর । 
অক্ষরপরিচয় ( বর্পপরিচয় ), নিরক্ষর ( বৰ্ণজ্ঞানহীন, illiterate ) আক্ষরিক 
( বর্ণগত, 1০.) প্রভৃতি স্থলে অক্ষর শব্দের অর্থ লেটার, সিলেব্‌ল্‌ নয়। 
যুক্তাক্ষর মানেও যুক্ত লেটার, যুক্ত সিলেবল্‌ তো হতেই পারে না । কিন্ত যখন 
বলি ‘বালিকা’ শব্দে তিন অক্ষর তখন তিন সিলেব্ল্ই বোঝায়। বাংলায় অক্ষর 
অর্থের অনির্দিষ্টতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় ইসন্তবরঘুক্ত শবে । হালকা, 
রেশমী প্রভৃতি শব্দে যখন তিন অক্ষর ধরা হয় তখন অক্ষর মানে কি? পুণ্যবান্‌ 
শব্দে তিন সিলেবল্‌, কিন্তু চার অক্ষর গণনা করাই রীতি। এস্থলে অক্ষর 
বলতে কি বোঝায় ? তিনটি সিলেব্‌ল্‌ ও একটি লেটার, এই চারটিই অক্ষর ! 

এ অবস্থায় স্বীকার করতেই হবে যে, অক্ষর শব্দকে সিলেব্ল্এর প্রতিশব্দ 
বলে মানা যায় না। তথাপি যদি অক্ষরকে সিলেব্ল্‌ অর্থে প্রয়োগ করা হয়, 
তাহলে পণ্ডিত ও অপগ্ডিত উভয় মহলেই ভ্রান্তি ঘটা অনিবার্য হবে। 

জিলেবল্‌__ শব্দের উচ্চারণবিভাগ তথা শ্ৰুতিবিভাগকে বলা হয় সিলেব্‌ল্‌, 
আর লিপিবিভাগের নাম অক্ষর । যেমন, মুক্তি শব্দের লিপি- তথা অক্ষর-বিভাগ 
ইচ্ছে মুক্তি, কিন্তু তার উচ্চারণ- ও শ্রুতি-বিভাগ হচ্ছে মুক্তি । স্থতরাং 
‘অক্ষর’ মানে “বর্ণনির্মাণ’ বা ‘শব্দাংশ’ বলে স্বীকার করলেও সিলেব্‌ল্‌ বলে 
স্বীকার করা যায় না। লিপির বিচারে ‘ক্তি’ বর্ণনির্মাণ তথা শব্দাংশ বটে, কিন্তু 
শ্রুতির বিচারে সিলেবল্‌ নয়। 

তা হলে সিলেব্ল্‌ শব্দের কি বাংলা করা যায়? দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন 
মাত্রা” (‘আলেখ্য’ কাব্যের ভূমিকা )। কিন্ত মাত্রা শব্দের এই অর্থ শুধু যে 
প্রয়োগবিরুদ্ধ তা নয়, মাত্রা শব্দ সিলেব্‌ল্‌ অর্থে ব্যবহৃত হলে অধিকতর ভ্রান্তির 
উদ্ভব হবে । স্থতরাং সিলেবল্এর প্রতিশব্দ হিসাবে ‘মাত্রা’ স্বীকাধ নয়। 

বহুকাল পূৰ্বে রামমোহন রায় সিলেব্জ্এর প্রতিশব রচনা, করেছিলেন 
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“ধ্বন্যাবাত’৷ তার ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণে” (১৮৩৩) ছন্দ আঁলোঁচনাপ্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন, পয়ারের “প্রত্যেক চরণে চতুৰ্দশ অক্ষর হয়, তাতে সাত হইতে ন্যুন 
নহে চতুর্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে । বথা__ 


ডাক হাক ঢাকঢোল মালসাট সার। 
বাক্যেতে পর্বত কিন্ত কার্যে তিলাকাঁর ॥” 


অতঃপর তিনি বলেন উপরের উভয় চরণেই চোদ্দ ‘অক্ষর’ বটে, কিন্তু প্রথম 
চরণে ‘ধ্বন্যাঘাত’ সাত ও দ্বিতীয় চরণে বারো । স্থতরাং তীর মতেও অক্ষর 
এবং সিলেবল্‌ এক বস্তু নয়। তাই তিনি সিলেবল্বোধক একটি নৃতন শব্দ 
রচনার প্রয়োজন অন্ভব করেন। সে শব্দটি ধ্বন্যাঘাত’। শব্দটি মন্দ নয়, তবে 
আয়তনে কিছু বড় বলে এবং আরও কোনো কোনো! কারণে এটি চলেনি, 
ভবিষ্যতেও চলবার সম্ভাবনা নেই । 

সিলেবল্‌ অর্থে আমি এক সময়ে ব্যবহার করতাম প্বনিব্যট' বা শুধু 
ধ্বনি’ । শব্দটি ছোটো! এবং শ্ৰুতিজ্ঞাপক | ব্যবহারে তুল বোঝবার আশঙ্কাও কম। 
যেমন, পুণ্যবান্‌ শব্দে তিন অক্ষর বললে খটকা! লাগে, কিন্তু তিনটি ধ্বনি আছে 
বললে সন্দেহ থাকে না। ধ্বনি’ শব্দটিও ছ্ার্থকতাহীন নয়, কিন্ত এটার পক্ষে 
বলবার মতো যুক্তিও আছে। “শব মানে আওয়াজ (বন্দুকের শব্দ), কিন্তু 
ব্যাকরণে ০7৫) “বর” মানেও আওয়াজ (যেমন কঠম্বর ), কিন্তু ব্যাকরণে 
৮০৬৩], সংগীতে 11066 | ঠিক তেমনি ধ্বনি’ কথাঁটিকে সিলেবল্‌ অর্থে স্বীকার 
করে নিতে দোষ নেই । কিন্ত ছন্দের আলোচনায় ধ্বনি শব্দের সাধারণ অর্থের 
ব্যবহারও ( যেমন, ধ্বনিগাস্তীর্য ) প্রয়োজন হয়। তাতেই অস্থবিধ| ঘটে। 
একই আলোচনায় একই শব্দের সাধারণ ও বিশেষ উভয়বিধ অর্থেই যুগপৎ 
প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয় । যেমন-_“ঘন ঘন রুদ্বধ্বনির ( closed syllableর ) 
ব্যবহারে ছন্দের ধ্বনিগাঁভীর্ধ বাড়ে'। এরকম ব্যবহার নির্দোষ নয়। ‘ধ্বনি’ 
শব্দকে সিলেব্‌ল্‌ অর্থে ব্যবহারের অন্যবিধ অস্থবিধাও বোধ করেছি। যেমন, 
সিলেবল্‌ অর্থে ধ্বনি’ চললেও সিলেবিক্‌ অর্থে ধ্বনিবৃত্ত' একেবারেই অচল । 
এসব কারণে সিলেব্ল্‌ শব্দের অন্য প্রতিশব্দ খুজতে হয়েছে । 

সত্যোন্রনাথ শব্দপাপড়ি’ ব্যবহার করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ভারী 
শব্দটাঁকে চঠলাঁনো সহজ নয়। তার পরিবর্তে ‘শব্দদল’ বা শুধু দল’ শব্দটা 
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চালানো ভালো মনে করি। দ্বিদল, ত্রিদল শব্দ বললে অনায়াসেই 15951191১10 
107551101১1 শব্দ বোঝা! যায় (তুলনীয় : শতদল’ পুষ্প )। আমি পূর্বেও মধ্যে 
মধ্যে ‘দল’ শব্দটিকে এভাবে সিলেবল্‌ অর্থে ব্যবহার করেছি ( দ্ৰষ্টব্য ‘বাংলা ছন্দে 
রবীন্দ্রনাথের দান’ প্রবন্ধ, জয়ন্তী-উৎসর্গ ১৩৩৮, পৃ ৮৯ )। দল’ যদি সিলেবল্‌ 
বলে স্বীকৃত হয়, তবে সিলেবিক অর্থে দলবৃন্ত' ব্যবহারও অনায়াসে চলতে 
পারবে। বর্তমানে আমি 'দল’ ও “দলবৃত্ত' শব্দই ব্যবহার করছি। দল শব্দটির 
মন্ত গুণ এই যে, এর দ্যর্থতা নেই, অর্থাৎ ছন্দের প্রসঙ্গে এটির কোনো দ্বিতীয় অর্থে 
গৃহীত হবার আশঙ্কা নেই। 

দল (১5119121০ )__একপ্রযত্রোচ্চারিত ( অর্থাৎ বাগযন্ত্ৰেন একটিমাত্র 
প্রয়াসে উচ্চারিত ) শব্দাংশের নাম ‘দল’ | এই শব্দাংশ স্বভাবতঃই শ্রতিসম্মত । 
লিপি- তথা দৃষ্টি-স'্মত শব্দাংশের নাম ‘অক্ষর’ বা ‘বণ’। ছন্দ ও মুক্তি শব্দের 
দলবিভাগ যথাক্রমে ছন্‌দ ও মুকু.তি। কিন্তু এই ছুই শব্দের অক্ষরবিভাঁগ 
যথাক্রমে ছ.ন্দ ও মুক্তি; এই বিভাগ উচ্চারণ- ও শ্ৰুতি-বিরোধী, স্নতরাং ছন্দের 
আলোচনায় অগ্ৰাহ্য । এই বিভাগ অন্গসারে দন ও ক্তি অংশকে বলতে হয় 
যুক্তাক্ষর | যুক্ত সিলেব্ল্‌ বলে কোনো বস্তু হতে পারে না। 

ছন্দ ও মুক্‌.তি, এই বিভাগের প্রথমাংশকে বলা যায় কুদ্ধদল” ( closed 
syllable ) এবং দ্বিতীয়াংশকে ‘মুক্তদল’ (০৩ ৪12.01০) । আমি পূর্বে এরকম 
শব্দাংশকে যথাক্রমে ধযুগ্ৰাধ্বনি’ ও ‘অযুগ্ৰাধবনি’ বলতাম । লক্ষ করেছি তাতে কিছু 
ভরান্তির অবকাশ আছে। ধ্বনি’ শব্দ বর্জনের কারণ পূর্বেই বলেছি। যুগ্-অযুগাও 
ক্রটিহীন নয়। যুগ্ন বলতে বোঝার দুই, কিন্তু ছন্‌ বা মুক্‌ ছুই সিলেবুল্‌ নয়। 
তা ছাড়া যুগ্ার্বনি বললে যুক্তাক্ষৰ বোঝবার আশঙ্কাও থাকে । এই প্রসঙ্গে 
রাঁজশেখর বনস্থর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম । তিনি 'বদ্ধধবনি” ও ‘মুক্তধ্বনি’ 
ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সিলেবল্‌ অর্থে ধ্বনি, তিনিও অগত্যাই ( অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত ভালো শব্দের অভাবে ) মেনে নেন। এক প্রবন্ধেও ( পরিচয় ১৩৫২ 
কাৰ্তিক )*তিনি মুক্তধ্বনি ও বদ্ধধ্বনি ব্যবহার করেছেন। তার প্রস্তাব আমার 
কাছে সংগত মনে হয়। তবে বদ্ধ' শব্দের চেয়ে 'রুদ্ধ' ভালো মনে করি। কারণ 
বদ্ধ কথার মধ্যে যে বন্ধনের ভাব আছে তাতে ভূল ধারণা হতে পারে। বস্তুতঃ 
open ও closed অর্থে মুক্ত ও রুদ্ধ কথা-ছাট আমি বহু পূর্বেই ( বিচিত্রা ১৩৪২ 
জ্যৈঠ ) ব্যবহার করেছিলাম'। ক্দ্ধদল' ও “মুক্তদল’ ব্যবহারে ভ্রান্ত ধারণা স্থষ্টির 

ছনাপরিক্রমা : ৮ 


বু পরিভাষা-পরিচয় : সংজ্ঞানিরূপণ 


সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করি। শব্দটি সম্পূর্ণ নৃতন এবং নূতন বলেই পূর্ব- 
সংস্কারজাত ভ্রান্তির অবকাশ নেই । কালক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে নৃতনত্বের 
বাধাও থাকবে না। 
রুদ্ধদলের দুই অংশ, স্বতন্ত্ৰ এবং আশ্রিত। ছন্‌ দলটির ন্‌ আশ্রিত। আশ্রিত 
ংশ ব্যঞ্জন না হয়ে স্বরবর্ণও হতে পারে। যেমন-- দুই, বট্‌। আশ্রিত 
্বরবর্ণকেও (.) এই চিহছ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। নতুবা তার স্বরূপ বোঝা 
যায় না। যেমন-_ দাও, শব্দে ‘ও’ আশ্রিত, কিন্তু দিও শব্দের-ও, স্বতন্ত্ৰ । তেমনি 
যাও, কিন্ত যেও। দ্বরবর্ণের ক্ষেত্রে (.) এই চিহ্নকে হম্‌চিহ্ন বলা চলে না। 
তাকে বলা যায় ‘আশঅয়চিহ্ন ৷ এই নামটি ব্যঞ্জন ও স্বর উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
পালের স্বতত্ন অংশও স্বরবর্ণ হতে পারে। যেমন_- আন্‌, ওঠ। উভয় 
অংশও স্বরবর্ণ হতে পারে। যেমন-_ উই, এই, এও,| এরকম মিলিত স্বরবৰ্ণকে 
বলা যায় ‘কলদ্ধস্বর’ ( closed vowel ) এবং অ, আ, ই প্রভৃতি অনাশিতান্ত 
স্বরকে বলা যায় 'ঘুক্তন্বর” (00৩7 vowel )। 
প্রস্বর (4০০০1) ইংরেজি আ্যাক্সেন্ট, কথার কি বাংলা করা যায় সেও 
এক সমস্যা। ঝৌক কথাটি অনেকেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরিভাষ! 
হিসাবে ব্যবহত হবার যোগ্যতা এর নেই তা ছাড়া কথাটার অর্থও স্পষ্ট নয়। 
তাই স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, বলাঘাত প্রভৃতি 
কিন্ত তাতেও আযাক্‌সেণ্ট, কথার ভাব সন্পূণ প্রকাশ পায় বলে মনে করি না। 
অভিধানে ৭০০০৭ শবের অর্থ দেওয়। হয়েছে, 
to a syllable, whether by higher musica 
( Concise Ozford Pictionary 
of the voice, or of articulative 
syllable” ( Webster’s Dictionary ) | এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ছান্দসিক 
'সেন্টস্বারিও স্বীকুতিসহকারে তার Manual of English Prosody গ্রন্থে 
(পৃ ২৬৫) উদ্ধৃত করেছেন। এই দুই ব্যাখ্যা 


শব্দের প্রস্তাব ও ব্যবহার ইয়েছে। 


“Prominence given 
1 pitch, or by stress” 
)। অন্যত্র আছে, “A Superior force 
effort, upon some Particular 


সংজ্ঞানিরপণ ১১৫ 


আযাকৃসেন্টকে বলা যায় স্বরোংকৰ্ষ বা স্বরপ্রকর্ব। মোহিতলাল আ্যাক্সেন্টের 
বাংলা করেছেন “স্বরোংঘাত' (তুলনীয় স্বৱাঘাত)। শব্দটি মন্দ নর, আযাক্সেন্টের 
ভাব তাতে বেশ বোঝা যায়। স্বরোংকৰ্ষও তাই । কিন্তু দুটি শব্দই ভারী বলে 
চালানো কঠিন ৷ তাই আমি প্রকট স্বর অর্থে ‘প্রস্বৱ’ কথাটার পক্ষপাতী। 
তাতে স্বরপ্রকর্ষেরভাবটাও স্পষ্ট হয়। অনেক দিন যাবংই আমি এই শব্দটি 
ব্যবহার করছি। 

বস্তুতঃ আমাদের প্রাচীন ভাষায় ‘স্বর’ কথাটাই আযাক্সেন্ট, অর্থে ব্যবহৃত 
হত। বেদের উদাত্তাদি আযাক্‌সেণ্টকে বলা হয়েছে স্বর এবং এই আযাক্সেন্ট, 
নিরূপণের জন্য যে নিয়ম কর! হয়েছে তাও “স্বরস্ুত্র' নামে পরিচিত। কিন্ত 
আধুনিক কালে আাক্সেন্ট, অর্থে স্বর ব্যবহার করা চলে না। স্বর শব্দটির অর্থ 
বহুবিধ-_ যেমন, স্বরবর্ণ, গানের স্থর। তাই “বর” শব্দটির সন্দে একটি ‘প্ৰ’ যোগ 
করে ব্যবহার করলে প্রাচীন এতিহ্যও রক্ষিত হয়, দ্বার্থহীন ভাবে বিশেষ অর্থে 
ব্যবহারেও বাঁধ। থাকে না। 

কষধন বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'গীতহত্রসার' গ্রন্থে (১৮৮৫) আযাকৃসেন্টের 
বাংলা করেছিলেন ‘প্রন্বন ৷ দিলীপকুমার রায় তীর 'ছান্দসিকী'তে এই শব্দটি 
গ্রহণ করেছেন। এই শব্দটি মন্দ নয়। কিন্ত এর চেয়ে ‘প্রস্বৱ’ শব্দটি অধিকতর 
অর্থজ্ঞাপক বলে মনে করি। প্রথমতঃ, স্বন ধ্বনিবোধক বটে, কিন্তু কণ্ঠধবনিবোধক 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্থন শব্দের কোনো এতিহাবাহ্কত্ব নেই । 

যা হক, “স্বরাঘাত’ প্রভৃতি শব্দের তুলনায় ‘প্রশ্বর’ শব্দের আর-এক সুবিধা এই 
যে, এটিকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করা যায়। যেমন প্রস্বরণ (accentuation), 
প্রন্থরিত ( accented ), প্রাস্বরিক ( 3০০০.৮০৫] )। অন্য শব্দগুলিকে এভাবে 
রূপান্তরিত কর! চলে না। 

পূর্বে দেখেছি আযাক্‌সেণ্ট, দ্বিবিধ। এই ছুরকম আযাক্সেন্টকে বলা যায় 
যথাক্রমে গীতি প্রন্বর” (02051০8] বা pitch accent) এবং ‘বলপ্ৰস্বর’ (Stress 
accent)| Stress অর্থে ‘বল’ শব্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ 
পূর্বোক্ত গীতন্থত্রসারি' গ্রন্থে । এই গ্রন্থের এক স্থলে ( তৃতীয় সং, পৃ ১৪৭ )বলা 
হয়েছে, “লন প্রকাশ করণার্থ গানের কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ করিতে 
হয়; সেই বলবৎ উচ্চারণের নাম প্রস্বন ( accent )৮| 


এই সবল বা বলবৃৎ 
উচ্চারণের কথা থেকেই আমার মনে হয় যে, ১৮০১৪ অর্থে = 


‘বল’ শৰ 
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করা চলে ৷ ইদানীং কালে হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ওই অর্থে ই ‘বল’ 
শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তার এই প্রয়োগ খুবই সংগত ও গ্রহণযোগ্য মনে 
করি। কিন্ত আমার মতে বলমর প্রন্বর অর্থে “বলপ্রন্র শব্দের প্রয়োগ থাকা 
বাঞ্ছনীয়। কেবল শ্যাক্‌সেণ্ট, অৰ্থেই ‘বল’ শব্দের ব্যবহার বাঞ্চনীয় মনে করি 
না। তাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। ইংরেছি আ্যাকৃষেন্ট, মুখ্যতঃ বলময়। 
তাই ইংরেজি ভাষার প্রসঙ্গে আযাক্‌মেণ্ট, বলতে সাধারণতঃ বল বোঝায় । 
বাংলা আযাক্সেটও প্রধানত বলময় || সৃতরাঁং বাঁংলাতেও প্রন্থৰ বললে 
সাধারণতঃ বলই বোঝায় । তাই আমি মনে করি ভ্যাক্সেন্ট, অর্থে প্রন্বর, 
ক্রেস অর্থে বল এবং, ফ্টেস-এক্‌সেণ্ট বোঝাতে 'বলপ্রম্বরঁ বলা সংগত। 
Accented-unaccented বোঝাতে প্রন্বরিত-অপ্রশ্বরিত বলাই যথেষ্ট, 
সাধারণতঃ বলময়-বলহীন ( 9৮:৩59৩৫-:55659৩৭ ) বলবার প্রয়োজন নেই। 

কেউ কেউ গীতিপ্রন্বর, বলপ্রস্থর ছাড়া আর-এক রকম প্রহ্থরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন, তাঁকে বলা হয় duration accent | এই তৃতীয় প্রকার 
প্রথরের বাংলা করা যায় ব্যাপ্তিপ্রন্থর” । যেমন, “হুণীতল' শব্দের ‘লী’ দলটিতে 
ব্যাপ্থিপরন্বর আছে একথা বলা চলে। ব্যাপ্ডিপরন্বরের অস্তিত্ব মান। উচিত 
কিনা ত! আমাদের বিচার্ধ নয়। আমাদের বিচাৰ শুধু পারিভাষিক প্রতিশব্দ - 
রচনার বিষয়। ব্যাপ্িপ্রন্বরকে অস্বীকার করতে হলেও পারিভাষিক শবাটি 
ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। 

Primary ও secondary accent অর্থে প্রয়োজনমতো মুখ্য ও গৌণ 
প্র্বর, অধিপ্রন্বর-উপপ্রব্থর বা প্রন্বর-উপপ্রদ্বর বলা চলতে পারে। ৷ 

মাত্ৰ| (Unit of measure)— যার দ্বারা কোনে! কিছুর পরিমাপ করা যায় 
তাকে বলা হয় 'মাত্রা”। 'শীয়তে অনয়া ইতি মাত্রা’ । এক কথায় বলা যায়, মাত্ৰ| 
মানে পরিমাপক ( unit ০f measure ) | শব্দটি আপেক্ষিক। কেনন, বস্তু- 
ও আয়তন-ভেদে মাত্রাভেদ ঘটে । এক বস্তুর য| পরিমাপক, অন্য বস্তুর তা নয়। 
বস্তুভেদে তার*মাত্রার নামও বিভিন্ন হয়। কোনো! বস্তুর মাত্রা এক ফোটা 
ব| আউন্স, অন্য বস্তুর মাত্র! এক ইঞ্চি বা ফুট। তেমনি ছন্দের রীতিভেদেও 
মাত্রা বিভিন্ন হয়। সংস্কৃত ‘জাতি’-বৰ্গের ছন্দগুলির মাত্রা একটি হস্বস্বরের 
চ্চারণকাল। ওই নির্দিষ্ট কালপরিমাণের নাম ‘কল|’। স্থতরাং জাঁতিবর্গের 
‘ইন্দগুলিকে বলা যায় 'কলামাত্রিক'। কিন্তু বৈদিক ছন্দসমূহের মাত্রা 
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কলানিরপেক্ষ “অক্ষর । সুতরাং এসব ছন্দকে বল৷ যায় "অক্ষরমাত্রিক' । অক্ষর 
বলতে যদিও ঠিক সিলেবল্‌ বোঝায় না, তবু সিলেব্‌ল্‌ অর্থ ধরে হিসাবগুকরলেও 
গণনায় ভুল হয় না। তাই বৈদিক ছন্দকে 551121)1০ বলেই বর্ণনা করা হয়। 
কল! ( Mora )__একটি হৃম্বত্বরের উচ্চারণকাঁলের নাম ‘কলা’। প্রাচীন 
ছন্দশাপ্বে কলা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তত্বরূপ ‘ছন্দোমঞ্জরী’র 
(১১০) 'জ্ৰেয়াঃ---চতুদ্ধলাঃ গণাশ্চতুর্লবৃপেতাঃ এবং '্রারুতপৈদ্লে'র (১২) 
‘অগ্লো লহু হোই স্থদ্ধ একঅলো?” ( একঅলো- এককলঃ ) প্ৰভৃতি উক্তির কথা 
উল্লেখ করা যাঁয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাত্মে কলা ও মাতা সমার্থক রূপেই 


প্রযুক্ত হয়। কিন্ত একটু ভাবলেই এদের তাঁৎপধগত পার্থক্য বোঝা যায়। 


কলা শব্দের আসল অর্থ সম অংশ, আর মাত্র! শব্দের অর্থ পরিমাঁপক। সংস্কৃত 
ও প্রারুতের জাতিবগীঁয় ছন্দে একটি লঘুস্বরের উচ্চারণকালই তাঁর সুন্ম অংশ 
বা কলা এবং এই কলাই মাত্রারূপে স্বীকৃত। স্থতরাং এসব ছন্দ ইচ্ছে আসলে 
কলামাত্রিক। কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে কলা ছাড়া আর কোনো মাত্রা! বা 
পরিমাপক নেই | তাই কলা ও মাত্রাকে অভিন্নার্থে গ্রহণ করলে কোনো 
অস্থবিধা হয় না। কিন্ত বাংলায় সব রীতির ছন্দে কলাই মাত্রা নয়; স্থতরাং 
কলা ও মাত্রার পার্থক্য স্বীকার কর! বাঞ্ছনীয়। যে রীতির ছন্দে কলাই মাত্রা 
তাঁকে বলা যায় “কলামাত্রিক" (৮০:1০ ), আর যে রীতিতে সিলেব্‌ল্‌ বা দলই 
মাত্র! তাকে বলা যায় ‘দলমাত্রিক’ (5)!!৭১i০ )। ‘কলাবৃত্ত’ এবং প্লবৃত্ত' শব্দ 
কলামাত্রিক ও দলমাত্রিকেরই নামান্তর বলে স্বীকার্য। ৷ 
মাত্রাবৃত্ত__ পূৰ্বে বলেছি সংস্কৃত ও প্রারুতের জাতিবগীঁয় ছন্দসমূহ আসলে 
কলামাত্ৰিক, স্থতরাং এগুলিকে কলাবৃত্তও বলা যায়। কিন্তু ও-দুই ভাষায় কলা 
ছাড়া অন্য কোনো মাত্রা না থাকায় কলা মাত্ৰারই নামান্তর বলে স্বীকৃত হয়। 
তাই জাতিচ্ছন্দগুলি “মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা 
যাবে, এই নামটি বস্তুতঃ অর্থহীন ৷ কেননা, পৃথিবীর সব ভাষার সব ছন্দই মাত্াবৃত্, 
অর্থাৎ কোনো-নাকোনো মাত্রার দ্বারা পরিমিত। মাত্রাববত্তুনামটির বাস্তবিকই 
কোনো সার্থকতা নেই । সুতরাং বাংলা ছন্দের আলোচনায় এই নামটি বর্জন 
করাই সমীচীন মনে করি। প্রখ্যাত মরাঠি ছান্দসিক মাধবরাও পটবর্ধনও 
তাঁর ‘ছন্দোরচন|” গ্রন্থে মাত্ৰাবুত্ত নামটা বৰ্জন করাই সংগত মনে করেছেন | 
বলা উচিত যে, বাংল! ছন্দের আলোচনায় মাত্ৰাবৃত্ত নামটি বোধ হয় আমিই 
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প্রথম ‘চালু’ করি ১৩২৯ সাঁলে। সংস্কৃত ও গ্রারুত ছন্দশাস্স থেকেই আমি 
নামটি গ্রহণ করেছিলাম । অবশ্য তারও পুর্বে সত্যেন্দ্ৰনাথ এই নামটি ব্যবহার - 
করেছিলেন ‘তীৰ্থরেণু’ কাব্যে (১৩১৭) 'সংগীতমিদ্ির নিবেদন*শীর্যক কবিতার 
পরিচয়স্থত্রে। মনে হয় তিনিও এই নামটি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করতেন। 
যা হক, আমার ব্যবহারের পরেই ‘মাত্ৰাৰৃত্ত' নামটি স্থগ্রচলিত হয়েছে। কিন্ত 
অধিকতর বিচারের ফলে আমি বর্তমানে ওই নামটি ত্যাগ করারই পক্ষপাতী 
হয়েছি। মাত্রাবৃত্তের পরিবর্তে 'কলামাত্রিক' বা ‘কলাবৃত্ত' নামটি ব্যবহার 
করাই সংগত মনে করি। ৰ 

অন্ষরবৃত্ত__নাত্রাবৃত্তের ন্যায় অক্ষরবৃত্ত নামটাও আমিই প্রথম চালাই 
(১৩২৯ )। সে সময় থেকেই নামটি সুপরিচিত হয়েছে। এটিও সংস্কৃত ছন্দশাস্থ 
থেকেই গ্রহণ করেছিলাম ৷ বলা বাহুল্য, সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত আর বাংলা অক্ষরবৃত্ত 
এক প্ররুতির নয়। তা ছাড়া পূর্বেই দেখেছি বাংলায় ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থও 
অনিশ্চিত। তাই বাংলায় এই নামটির প্রচলন ভালো হয়নি, তার ফলে অনেক 
ভ্রান্তি ও বিতর্কের স্থ্টি হয়েছে। ‘অক্ষরবৃত্ত কথাটির অর্থ অনিশ্চিত বলে বিভিন্ন 
লোকের মনে এর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা! স্থষ্টির সম্ভাবন| থাঁকে। বস্তুতঃ মাত্রাবৃত্ত 
নামের চেয়েও “অক্ষরবৃত্ত' নাম আপত্তিজনক । কিন্তু বাংলায় অনিশ্চিতার্থক 
অক্ষর গণন| করেই এজাতীয় ছন্দের হিসাব রাখা হয়, এ কথা মনে রেখেই আমি 
ওই নামটি ব্যবহার করেছিলাম। "আমরা দেখেছি রামমোহন রায় জানতেন 
অক্ষর মানে গিলেবল্‌ নয়, তবু তিনি বলেছেন, পয়ারের “প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ 
‘অক্ষর’ হয়”। লালমোহন বিদ্যানিধির ‘কাব্যনিৰ্ণয়ে’ও (১৮৬৫) বলা হয়েছে, 
“পয়ারের প্রথম চরণ আট-আটি ‘অক্ষরে’ সম্বন্ধ, শেষ চরণ ছয়-ছয় ‘অক্ষরে’ সন্বদ্ধ 
হয়”। অক্ষরগণনার এই প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ রেখেই আমি ‘অন্ষরবৃত্ত 
নাম ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু অক্ষরগণনার রীতিটাই ভ্ৰান্ত। ওরকম গণনার 
ফলে ছন্দরচনাতেও ত্রুটি ঘটেছে। এখানে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া 
নিস্রয়োজন। 

সতোজ্ৰনাথও অক্ষরগণনার রীতি তথা অঙ্ষরবৃত্ত নামটার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন 
না। তিনি এটিকে ‘অক্ষরগোন|’ ছন্দ বলে পুনঃপুনঃ নিন্দা করেছেন। তার 
একটি উক্তি উদ্ধুত করছি।-_ 


“ওজন বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভরতি করবার দিকে যাদের বেশি ঝোঁক 
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তারাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগড়ে দিতে 
গিয়েছিলেন। মধ্যযুগের ফারসিনবিশ লিখিয়েরা---বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষর- 
বৃত্তের তুড়,ং ঠুকে দিয়েছিলেন ৷” 

--ছন্দ-সরস্বতী, ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ, পু ১২ 


অক্ষরগণনাঁর রীতি এবং তদন্গগারে কৃত “অক্ষরবৃত্ত' নামটার ক্রটি আমাকে 
দীর্ঘকাল পীড়া দিয়েছে। এই স্বরুত ক্রটি সংশোধন করতে যথাসাধ্য চেঃ 
করেছি। অক্ষরবৃন্ত যে আসলে অক্ষর-বৃত্ত নয়, একথা সাহিত্যপরিষং-মন্দিরে 


এক বক্তৃতায় ( ১৩৩৮ ভাদ্র ) প্রথম ব্যক্ত করি। সে ১৮% একটি অংশ উদ্ধৃত 
করছি।__ 


“বাংলার বহুপ্ৰচলিত মামুলি ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়াছি__ যেহেতু ওঁ ছন্দ 
দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু শুধু অক্ষরগণনার উপর ভিত্তি 
করিয়া কোনো ছন্দ রচিত হইতে পারে না; কারণ ছন্দের মূলতত্ব অক্ষর নহে, 
ধ্বনি।-* কিন্তু অক্ষরগণনার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 
মূলেও একটি ধ্বনিতত্ব আছে, নতুবা এরকম ছন্দরচন! সম্ভব হইত না।-*.অক্ষরবৃত্ত 
আগলে একটি যৌগিক ছন্দ ।” 

-নবদ্দীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৩৮শ বর্ষের ২য় মাসিক কাঁধবিবরণ, পৃ ২২ 


উক্ত বক্তৃতার বিবরণ আমারই লিখিত। অতঃপর “বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের 
দান” নামক প্রবন্ধেও (১৩৩৮ গালের আশ্বিন মাসে লিখিত) ঠিক এই কথাই 
বলি ৷-- 


“অক্ষরবৃত্ত আসলে একটি মিশ্রপ্রকৃতির ছন্দ। লিখিত হরফ বা অক্ষরের 
সংখা গুনে রচনা করার প্রথা থেকেই এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমানেও 
প্রধানতঃ অক্ষরসংখ্যা গুনেই এ ছন্দ রচিত হয়। তাই এ ছন্দের নাম দেওয়া 
হয়েছে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু আসলে অক্ষরসংখ্যা এ ছন্দের মূলগত তত্ব নয়; 
ধ্বনিবিচারহীন অক্ষরসংখ্য। কোনো ছন্দেরই মৌলিক তত হতে পারে ন| |” 

_ জয়ন্তী-উত্সর্গ (১৩৩৮ পৌষ ), পৃ ৭৬ 

১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে “অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ” নামে একটি প্রবন্ধ 
লিখি । কয়েক মাস পরে সেটি “বিচিত্রা” পত্রিকায় ( ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ ) প্রকাশিত 
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হুয়। তাতে আমি বহু যুক্তি-ও তথ্য -যোগে দেখাতে চেষ্টা করি যে, তথাকথিত 
অক্ষরবৃত্তও আসলে অক্ষরসংখ্যাত নয়, বরং অক্ষরসংখ্যার সমতা রক্ষার 
চেষ্টাতেই এই শ্রেণীর ছন্দে যথেষ্ট ক্রটি দেখা দিয়েছে। তার ফলে বাংলা 
সাহিত্যে ছন্দ নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের স্ষ্টি হয়। আমাদের পক্ষে সে ইতিহাস 
নিশ্রয়োজন। শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, এই বিতর্কের প্রসন্দেই রবীন্দ্রনাথও 
দৃষ্টান্তযোগে দেখালেন যে-- 
অক্ষরসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হলেও প্রচলিত পয়ারের ছন্দ অব্যাহত থাকতে 
পারে। 
অতঃপর তিনি মন্তব্য করলেন__ 
“আক্ষরিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা কোনো! ভাষাতেই 
নেই ৷ অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্ৰ |” 
পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৩৭৮ ; ‘ছন্দ’ গ্রন্থ (১৯৬২ ),পৃ৬১ 
রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়ে আমি অক্ষরবৃত্ত নাম পরিত্যাগ করে আমার 
ূ্বব্ব্ৃত ‘যৌগিক’ (০০০৪০ ) নামটাই চালাতে থাকি। এই নাম 
প্রথম ব্যবহার করি ১৩৩৮ সালের ভাত্রমাসে ( বঙ্ধীয় সাহিত্যপরিষং পত্রিকা )। 
ওই সালের মাঘসংখ্যা বিচিত্রাতেও লিখেছিলাম, “আসলে এটি একটি যৌগিক বা 
মিশ্র প্রকৃতির ছন্দ” (পু ১২০)। অতঃপর আমি এই নামটাই ব্যবহার করতে 
থাকি বটে, কিন্তু আমার মনে দ্বিধা থেকে যায়। কারণ ‘যৌগিক’ শবটা 
অক্ষরবৃত্তের মতো প্রত্যক্ষভাবে ভ্রান্ত ধারণার সহায়ক না হলেও স্পষ্টার্থজ্ঞাপকও 
নয়, তাই এটি পরোক্ষভাবে ভ্ৰান্তি হৃষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া শুধু যৌগিক 
বললে বিশেষ কিছু বোঝ যায় না, ব্যাখ্যার অপেক্ষা থাকে। তাই আমি 
অন্য নামের প্রয়োজন বোধ করি। অতঃপর এটির নৃতন নাম দিই 
“বিশিষ্ট কলামাতিক' (শারদীয় আনন্দবাজার ১৩৫২ )। কেননা, এই রীতিটা 
বন্ততঃই কলামাত্রিক, কিন্ত এর কলাগণনা সরল নয় । একটা দৃষ্টান্ত দিই।__ 
ফা-ন্তনে | বিকশিত | কা-ঞ্চ-ন | ফুল, 
ডালে ডালে | পুঞ্লিত | আন: মুকুল। 
চ-ঞ্চ-ল | মৌমাছি। গু-্জনি | গা-য়, 
বেণুবনে | ম-্মরে | দ-ক্ষি-ণ | বা-য়। 
-চিত্ৰবিচিত্ৰ’, ফান্তন 
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এটা হচ্ছে সরল কলামাত্রিক পয়ার । এর কলাগণনার প্রণালী সরল, প্রতি 
মুক্তদলে এক কলা এবং রুদ্ধদলে দুই কল৷ ৷ কিন্তু 


৷ | 
ফান্তনেতে | বিকশিত | কাঞ্চনে-র | ফু-ল, 
I I 
ডালে ডালে | পুঞ্জীভূত | আমে-র মু: কু-ল। 
| I ] 
স্থচঞ্চ-ল | মৌমাছির! | গুঞ্জরিয়া | গা-য়, 


বেণুবনে | র্রিছে | মহিলার | বায়ন 

এটা বিশিষ্ট কলাঁমাত্রিক পয়ার। এর কলাগণনার প্রণালীতে বৈশিষ্ট্য 
আছে। কারণ তার মুক্তদলে এক কলা, কিন্তু সব রুদ্ধদল দ্বিকল নয়। শব্দের 
প্রান্তস্থিত রুদ্ধদলে দুই কলা এবং অন্যত্র এক কলা, এভাবে হিসাব করলে প্রতি 
পূর্ণপর্বে চার কলা পাওয়া! যাবে। ( দণ্ডচিহ্নে এক কলা, হাইফেনচিহ্নে দুই কলা ।) 
এটা বোঝাও সহজ। তাই ‘অক্ষরবৃত্ত’ ( বা অক্ষরমাত্রিক ) বা ‘যৌগিক’ নামের 
বদলে এই নামটাই এহণীয় মনে করি। তবে “বিশিষ্ট না বলে ‘মিশ্ৰ’ বললে 
আরও ভালো হয়। কেননা তাতে এই রীতির বিশিষ্টতা কোথায় তা নির্দিষ্ট 
হয় এবং এই রীতির স্বৰূপ উপলদ্ধিও সহজতর হয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।__ 


যত চাঁপিলাম মুঠি 
পাপড়িগুলি গেল টুটি, 
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়! 
--‘কড়ি ও কোমল”, বিদেশী ফুলের গুচ্ছ ( ব্রাউনিংজায়! ) 
শুধু অক্ষর গুনতে গেলে এর দ্বিতীয় পদে এক অক্ষর বেশি হয়। অথচ 
ছন্দ ভুল বলা বায় না। তাই অক্ষরবৃত্ত না বলাই সংগত। বস্তুতঃ “পাপড়ি” 
শবেও “কান্নার মতোই দুই কলা ধরতে হবে। মিশ্র কলামাত্রিক বললে 
গণনারও স্থবিধা হয়, নাম থেকেই ছন্দের প্রকৃতি বোঝাও সহজ হয়। 
স্বরবৃত্ত__ যে ছন্দকে অনেক সময় ছড়ার ছন্দ’ বলা হয় তার স্বরূপস্থচক 
নাম রচনাও একটা সমস্যা। ‘ছড়ার ছন্দ’ কথাটা ও-ছন্দের প্রকৃতিপরিচায়ক 
নয়। তা ছাড়া এ ছন্দ শুধু যে ছড়াতেই আছে তাও নয়, বস্তুতঃ এটি সব রকম 
লোকপাহিত্যের ছন্দ। তাই এটিকে ‘লৌকিক ছন্দ’ (৩11; 1028:2) বললেই 
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ঠিক হয়। ছড়ার ছন্দ’ বললে অব্যাপ্তিদৌষ ঘটে । রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দকে প্রাকৃত 
বাংলা ছন্দ, বাংলা প্রারুত ছন্দ এবং কখনও কখনও শুধু প্রাকৃত ছন্দও বলেছেন। 
এ নামে অব্যাপ্তিদোষ নেই ৷ কিন্তু ‘প্রাকৃত’ শব্দটাতে দ্যর্থতা রয়েছে। তাই 
লোৌকসাহিত্যের বাহন বলে একে ‘লৌকিক’ রীতির ছন্দ বলাই ভালো | 
তাতে ছড়ার ছন্দ’ নামের অব্যাপ্তি এবং 'প্রারুত' রীতির ছন্দ নামের দ্বার্থতা 
তাতে নেই। 


কিন্তু, লৌকিক’ নামটাও ওই ছন্দোরীতির উৎপত্তিরই পরিচয়িক, প্রকৃতির নয়। - 


সরল কলামাত্রিক ও মিএ কলা মাত্রিকের ন্যায় একটি প্ররুতিজ্ঞাপক নাম থাকাও 
অত্যাবশ্যক । কিন্ত এ ছন্দের প্রকৃতি কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। কোন্‌ মত 
ঠিক তা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। বিভিন্ন মতে তার কি নাম হতে 
পারে তাই আমাদের বিচার্য। দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজয়চন্দ্র ( মজুমদার ), সত্যেন্দ্ৰনাথ, 
মোহিতলাল, কালিদাস রায় -প্রদুখ অনেকেই মনে করেন এ ছন্দ মূলতঃ সিলেবল্‌- 
সংখ্যাত অর্থাৎ 5y]!abi৫। পক্ষান্তরে স্থনীতিকুমার, সুকুমার সেন, অমূল্যধন- 
প্রমুখ কয়েক জনের মতে এ রীতির ছন্দ মূলতঃ স্বরাঘাত-বা শ্বাসাঘাত-প্রধান 
অর্থাৎ accentuall এই syllabic ও accentual কথা-দুটির বাংল| কি 
হতে পারে তাই প্রশ্ন । 

আমি এই রীতির ছন্দকে সিলেবিক বলে বর্ণনা করাই সমীচীন মনে করি। 
কিন্তু তার বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করা সহজ নয়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি 
প্রভৃতি কোনো ভাষাতেই ঠিক সিলেবল্বোধক কোনো শব্ধ নেই। তাই 
আমি একটি পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করেছিলাম । প্রত্যেক দিলেবল্এরই মূল- 
উপাদান হচ্ছে স্বর (৮০০1) এবং এক সিলেবল্এ একটির বেশি স্বর (মুক্ত বা 
রুদ্ধ) থাকতে পারে না। তাই কোনো শব্দে যত স্বর তত সিলেবল্‌। স্থতরাং 
দিন্বর শব্দের মানে 01555111910, ত্ৰিস্বর মানে trisyllabic | চতুঃস্বর পর্ব বলতে 
বোঝাবে 9091০ 19081 তাতে খুব অস্থবিধা হয় না। তার থেকেই 
স্বরবৃত্ত' নামটা চালিয়েছিলাম ১৩২৯ সালেই। সেই সময় থেকেই এই নামটা 
্বগ্রচলিত হয়ে গেছে। সাধারণ পাঠক এই নামটাঁকে রডার্থেই গ্রহণ করেন, অর্থ- 
জ্ঞাপকতার প্রতি লক্ষ রাখ| প্রয়োজন মনে করেন না। বলা বাহুল্য, সিলেবিক 
কথার এই পরোক্ষ প্রতিশব্দ আমি তৃপ্ত হতে পারিনি। অগত্যা ওটাই 
চালিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সুষ্ঠতর শব্দের প্রয়োজন বোধ করেছি সর্বদাই | 


| 
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তা ছাড়া স্বরবৃত্ নামট। কারও কারও মনে ওই ছন্দটা সম্বন্ধে ভ্রান্তি ধারণা সৃষ্টি 
করেছে, তাও দেখেছি । তাই-আমি ওই নামটা বর্জন করে গিলেবল্‌ অর্থে পল” 
(মানে শব্দদল ) এবং সিলেবিক অর্থে দলমাত্ৰিক বা দলবৃত্ত ব্যবহার করাই 
সংগত মনে করেছি। দ্বিদল শব্ধ মানে 01955111১1০ শব্দ, ত্রিদল মানে 
00151181310, বহুদল polysyllabic | ৷ 

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সিলেবিক কথার বাংলা করেছেন ‘পদাংশমাত্রিক’ বা 
‘পাদমাত্রিক’। ‘পাদক’ নামটা সহজ এবং ব্যবহারেও সুবিধাজনক । স্বরবৃত্ত কথার 
চেয়ে পাদকমাত্রিক যে ভালো তাতেও সন্দেহ নেই । তবে সিলেবল্‌ অর্থে 
পাদক ন! বলে ‘দল’ বলাই অধিকতর সংগত মনে হয়। পাদক মানে ক্ষুদ্ৰ পাদ বা 
পদ। তাতে সংশয় স্বষ্টির কিছু সম্ভাবনা থাকে। পদাংশ মানে এখানে শব্দাংশ । 
কিন্তু ছন্দে পাদ বা পদ মানে শব্দ নয়। এসব বিবেচনায় পদাংশ বা পাঁদকের 
পরিবর্তে ‘দল’ শব্দটাই এহনীয় মনে হয়। স্থতরাং সিলেবিক কথার বাংল! হবে 
দলমাত্রিক বা দলৰৃত্ত । সত্যেন্ৰনাথও সিলেবল্‌কে ‘শব্বপাপড়ি’ এবং সিলেবিক 
ছন্দকে 'পাপড়িগোনা ছন্দ’ বলেই বর্ণনা করেছেন । 

Accentual কথার বাংলা হবে প্রাস্বরিক বা প্রস্বরবৃত্ত। প্রন্বর কথার 
প্রসঙ্গেই তা বলা হয়েছে । 

যতি (Pause) পিঙ্গলের ছন্দঃস্থত্ৰে আছে “যতিবিচ্ছেদঃ” (৬৷১)। হলায়ুধ 
তার ব্যাখ্যা করেছেন, “বিচ্ছিদ্যতে বিভজ্যতে পদপাঠোহস্মিন্নিতি বিচ্ছেদো 
বিশ্ৰামস্থানম্‌, স চ যতিরিত্যুচ্যতে”। ছন্দৌমঞ্তরীতেও (১/১৮) ঠিক এই কথাই 
আছে_ 


“্যতিিহেবষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে । 
সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া ॥ 
উচ্চারণের বিশ্রামস্থানকেই বলে যতি এবং বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি শব্দ 
যতিরই নামান্তর । বস্তুতঃ যতির দ্বার! পদ্যের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয় বলেই 
তাঁর অপর নাম বিচ্ছেদ বা ছেদ। এই ছেদ বা যতি ছিবিধ-_ ছন্দের প্রয়োজনগত 
এবং ভাবের প্রয়োজনগত | ছন্দোগত যতিকে বলা যায় ‘ছন্দোষতি’ (metrical 
129০) এবং ভাবগত যতিকে বলতে পারি “ভাবযতি” (sense pause) | 
অমূল্যধনপ্রমুখ কেউ কেউ শুধু ছন্দৌঘতিকেই যতি বলেন আর ভাব্ঘতিকে 
বলেন ছেদ; এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশ্লেষণেই এই পার্থকারক্ষা বিশেষ 
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প্রয়োজন মনে করেন ৷ আমার কিন্তু মনে হয় যতি ও ছেদের মধ্যে এই প্রভেদ- 
কল্পনা শুধু যে নিশ্পয়োজন তা নয়, বরং অকারণ জটিলতার দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাঁদনেরও 
সহায়ক। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি প্ৰভৃতি সব ভাষাতেই যতি ও ছেদ অভিন্ন বলে 
স্বীকত। এ অবস্থায় এই ছুটি অভিন্নাৰ্থক শব্দের মধ্যে পার্থক্য করলে ভুল 
বোবাবাঁর সম্ভাবনাই বাড়বে। প্রয়োজনমতো 'ভাবযতি' এবং “ছন্দোষতি' ব্যবহার 
করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং ভ্রান্তির পথও রুদ্ধ হয়। ইংরেজিতেও যখন 
Sense pause এবং metrical Pause কাজ চলে তখন বাংলাতেই চলবে না 
কেন? 
যতির তারতম্যভেদও লক্ষ করা প্রয়োজন। সব যতির গুরুত্ব সমান নয়। 
ইংরেজি এবং সংস্কৃতেও যতির গুরুত্বভেদ স্বীকৃত হয়। Strong pause, weak 
“Pause প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। সংস্কৃতে অত স্পষ্টভাবে না 
বললেও পরোক্ষ উল্লেখ আছে। বাংলায় তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেই স্থবিধা হ্য়। 
যেমন | 
নদীতীরে | বৃন্দাবনে || সনাতন | একমনে || জপিছেন | নাম । 
‘কথা’, স্পর্শমণি 
এখানে সর্বশেষে আছে পূর্ণঘতি ( 10] pause ), দিদগুচিহিত (|) 
স্থানগুলিতে আছে অর্থযতি (7৩091 Pause ব| ৫6901) এবং একদপগুচিছিত 
(1) স্থানগুলিতে আছে লঘুষতি (light ব| primary pause) | যতিগুলির 
তারতম্য স্বতঃপ্রকাশ। সুতরাং ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। একটু যত করে লক্ষ করলে 
প্রত্যেকটি বড় পর্বের মধ্যে একটি লঘুতর বতিও অন্লভূত হবে। যেমন 
নদী : তীরে | বৃন্দা : বনে | সনা : তন | এক : মনে ॥ 
এই দ্বিবিন্দুচিহ্নিত লঘুতর যতিকে বলা যায় ‘উপযতি’ ( secondary pause )| 
যতির এই তারতম্য স্বীকারের সার্থকতা আছে। কাঁরণ বিভিন্ন রকমের 
যতিবিভাগের দ্বারাই ছন্দের বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যতিবিভাগগুলির কি নাম 
হওয়া উচিত তাও বিচার করা প্রয়োজন ৷ পূর্ঘিতির দ্বার! খণ্ডিত ছন্দোবিভাগকে 
বলব ‘পংক্তি’। অর্ধঘতির বিভাগকে বলি ‘পদ’ । লঘুযতিবিভাগের নাম পর্ব’ । 
আর উপযতিবিভাগ হচ্ছে “উপপর্ব' । একে একে এই নামগুলির যৌক্তিকতা 
বিচার করা যাক। 
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পংক্তি (Verse, Metrical [15৩)- পূৰ্ণযতির বিভাগকে অনেকেই বলেন 
‘চরণ’ | আবার কেউ কেউ বলেন ‘পদ’ । মধুহদনের ‘চতুৰ্দশপদী’ কবিতার নাম 
থেকেই বোঝা যায় যে, ছন্দের বৃহত্তম বিভাগকেই তিনি পদ বলতেন। বস্তুতঃ 
চরণ ও পদ সমার্থক শব্দ । আমার মতে ৮৩:৪৩ অর্থে চরণ ও পদ শব ব্যবহার 
সংগত নর । ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায় পদ শব্দের যথাৰ্থ 
প্রয়োগ কি হওয়া উচিত। 
"_  অদম্ৰানে শীতের রাতে || 
নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে || 
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া। 
-_কথা|”, মূল্যপ্ৰাপ্তি 
বলা বাহুল্য, এট একটি ত্ৰিপদী লাইন। কিন্তু এই ‘লাইন’কে যদি চরণ বা 
পদ বলা যায় তবে একথাও বলতে হয় বে, ত্রিপদীর এক চরণে বা,এক পদে তিন 
পদ থাকে । তাতে যে স্ববিরোধিতা দোষ ঘটে তা স্নম্পষ্ট। লালমোহন বিদ্যানিধি 
এই অন্থবিধাটা বহু পূৰ্বেই অন্গভব করেছিলেন। তীর ‘কাব্যনিৰ্ণয়’ এন্বে পূর্ণযতির 
বিভাগকে কখনও ‘চরণ’ কখনও ‘পদ’ বলা ইয়েছে। ত্ৰিপদীর তিনটি অংশকেও 
‘চরণ ও ‘পদ’ বল৷ ইয়েছে। তাই তাকে একাধিবার সাবধান করতে হয়েছে যে, 
দু-রকমের পদ বা চরণ একাৰ্থক নয়। কিন্তু পূৰ্ণযতির বিভাগকে ‘পংক্তি’ বললে 
এই অসংগতি ঘটে না। অর্থাৎ, ভ্রিপদীর পংক্তিতে তিন পদ বললে কোনো 
বাঁধা হয় না। পপংক্তি"শব্দটি অর্বাচীন নয়। হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (‘মেঘনাদবধ’ 
কাব্যের ভূমিকা ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ( ‘আলেখ্য’ কাব্যের ভূমিকা ), সত্যেন্দ্ৰনাথ 
দত্ত ('ছন্দসরম্বতী' প্রবন্ধ) প্রভৃতি অনেকেই পংক্তি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 
পংক্তি কথার বিশেষ সাৰ্থকতাও আছে। পংক্তি মানে সারি। প্রতি পংক্তিতে 
কয়েকটি পর্ব বা পদ থাকে । স্থতরাং তাঁকে পর্ব বা পদের সারি বা পংক্তি বলা 
অসংগত নয়। 
মুদ্রিত বা লিখিত লাইনকে বলি ছছত্র'। ছন্দোবদ্ধ এক পংক্তিকে ভেঙে 
একাধিক ছত্ৰে লেখা যাঁয়। যেমন, ত্রিপদীর এক পংক্তি প্রায়ই ছুই বা তিন 


ছত্ৰে লিখিত হয়। 


পদ (Verse clause )- ছন্দৌময় রচনামাত্রেরই পদ নির্ণয় করা 
অত্যাবশ্যক । কেননা, পদবদ্ধ রচনারই নাম পদ্য । পদ না থাকলে পদ্যই হতে 
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পারে না। এই জন্যই দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি নামের এত প্রচলন। পূর্বে 
বলেছি অর্দঘতিবিভাগেরই নাম “পদ'। কোনো কোনো সময় পদকেই পর্ব বলে 
মনে হয়। যেমন-- 


পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে | পতনে উত্থানে 
মান্য হইতে দাও ॥ তোমার সন্তানে । 

-_'চৈতালি’ বঙ্ধমাতা 
এর প্রতি পংক্তিতে ছুই ‘পৰ্ব’ বলা ঠিক নয়। অর্ধযতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই 
‘পদ’ বলাই সংগত। পয়ারপংক্তি যে আসলে দ্বিপদী, একথা লালমোহন 
বিদ্যানিধির ‘কাব্যনিৰ্ণয়’ এন্বে বহু পূৰ্বেই স্বীকৃত হয়েছে। “এক-একটি কবিতায় যত 
পদ অর্থাৎ চরণ (প্রধান বিভাগ ) থাকে তাহা ধরিয়া বদভাষায় ছন্দঃ গণন| 

, করা হয়। যথা ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি। এই নিয়নমান্লসারে পর্ারকে দ্বিপদী 
বলা যাইতে পারে” (‘কাব্যনিৰ্ণ’, নবম সং, পৃ ৮৯)। আধুনিক কালে 
মোহিতলালও স্থস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন। 

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতিতে পদবিভাগ সুস্পষ্ট । কিন্তু সরল কলাবৃভ ও দলবৃত্ত 
রীতিতে পদবিভাগ সম্বন্ধে ভ্রান্তি দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই ।__ 
নমো নমো নমঃ | হন্দরী মম | জননী বঙ্গ | -ভূমি, 
গঙ্গার তীর | ক্লিগ্ধ সমীর | জীবন ভুড়ালে | তুমি। 
চিত্রা» ছুই বিঘা জমি 
এটা সাধারণতঃ ত্রিপদী নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে এটি দিপদী। প্রতি 
পংক্তি একটি অর্ধযতির ছারা দুই পদে বিভক্ত । এটা 'ভ্রিপবিকও নয়, 
পংক্তিগুলি চার পর্বে বিভক্ত। 
তুরঙ্গসম | অন্ধনিয়তি | 
বন্ধন করি | তায়, 
রশ্মি পাকড়ি | আপনার করে | 
বিদ্ববিপদ্‌ | লঙ্ঘন ক'রে | 
আপনার পথে | ছটাই তাহারে ॥ 
প্রতিকূল ঘট | -নায়। 
মানসী” গুরু গোবিন্দ 


এর 
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এর দ্বিতীয় পংজিটা (রশ্থি---ঘটনায় ) যে চৌপদী, তাতে সন্দেহ নেই। তার 
সনদে তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে, প্রথম পংক্তিটা ( তুরঙ্ন---তায় ) দ্বিপদী, 
ত্রিপদী নয়। 
পর্ব 0৪০০)-_সরল কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির ছন্দে পৰবিভাগ সুস্পষ্ট 
কিন্ত মিশ্রকলাবৃত্তে পর্ববিভাগ সর্বদা পরিস্কুট থাকে না। তাই মনে হতে 
পারে এ রীতির ছন্দে পর্ববিভাগ নেই ৷ যেমন__ 
এ দুর্ভাগ্য | দেশ হতে, | হে মঙ্গল | -ময়, 
দূর করে | দাও তুমি ॥ সব তুচ্ছ | ভয়।... 
মস্তক তু : -লিতে দাও || অনন্ত আ : -কাঁশে 
উদার অ! : -লোক মাঝে 1 উন্মুক্ত বা : -তাসে। 
নৈবেদ্য, ৪৮ 
প্রথম দুই পংক্তিতে পর্ববিভাগ স্থম্পষ্ট। কিন্তু পরের দুই পংক্তিতে পর্ববিভাগ 
নেই । এ দুটিতে লঘুযুতি লোপ পাবার ফলে দুই পর্ব যুক্ত হয়ে একেবারে পদ 
গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দুই পংক্তির পদগুলি বিষুক্তপধিক, আর পরের দুই 
পংক্তির পদগুলি যুক্তপধিক। এভাবে প্রয়োজনমতো যুক্তপধিক পদের 
ব্যবহারেই ছন্দের গৌরব বাড়ে! ঘন ঘন যতিলোপের ফলেই যুক্তপধিক 
পদের বাহুল্য দেখা যায়। তাই মনে হয় এ রীতির ছন্দে পর্ববিভাঁগ নেই, 
পদবিভাগই তার ভিত্তি। এইজন্যই মৌহিতলাল এই রীতির ছন্দকে বলেছেন 
‘পিদভূমক’। কিন্তু বস্তুতঃই মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির ছন্দ পর্বহীন নয়। 
পক্ষান্তরে সরল কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক রীতির ছন্দও পদহীন নয়। 
স্থতরাং এই রীতিকেও শুধু ‘পর্বভূমক’ বললে তার সম্পূৰ্ণ পরিচয় হয় না। 
আসলে বাংলার তিন রীতির ছন্দে পর্ব ও পদ বিভাগ স্বীকার্ব। পদের দ্বার!" 
ছন্দের বন্ধ বা আকুতিই গঠিত হয়। কিন্তু ছন্দের রীতি ব| প্ররুতি নিৰ্নাত 
হয় পর্বের প্রকৃতি অর্থাৎ তার গঠনপ্রণালীর ছারা । স্বতরাং বলতে হয় পর্বই 
বাংলা ছন্দের ভিত্তি। সংস্কৃতে ও প্রারতে ‘পৰ্ব’ শব্দের ব্যবহার নেই, আছে 
তৎস্থলবর্তী ‘গণ’ শব্দ । যেমন-- চতুদ্ধল গণ, পঞ্চকল গণ। 'কাব্যনির্ণয়ে” আছে 
বড়ক্ষরী গণ, সপ্তাক্ষরী গণ। সংস্কৃতে যেসব ছন্দে গণবিভাগ স্বীকৃত, সেগুলিকে 


অনেক সময় বলা হয় ‘গণচ্ছন্দ’ বা ‘গণবৃত্’। সে হিসাবে বলতে হয় বাংলার 
সব ছন্দই আসলে গণবৃত্ত। 


১২৮ পরিভাবা-পরিচয় : সংস্ঞানিরপণ 


পয়ার-_ “আট-ছয় আট-ছয়, পয়ারের ছাদ কয়।” অর্থাৎ পয়ারের প্রতি 
পংক্তির প্রথম বিভাগে থাকে আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় বিভাগে ছয় মাত্রা । 
এটাই পয়ার বন্ধের সৰ্বস্বীকৃত গঠনরীতি। ‘কাব্যনিৰ্ণয়'এর সময় (১৮৬৫) থেকে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই তা স্বীকার করেন। কিন্ত ইদানীং কারও কারও 
মনে এ বিষয়ে সংশয় জেগেছে (কবিতা ১৩৫২ চৈত্র, পৃ ১৫৫-৫৬ ও ১৬৯-৭০ )1৯ 
তারা মনে করেন পয়ার কোনো ছন্দোবন্ধের নাম নয়, ছন্দোরীতির 
নাম। এই ভ্রান্তির মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিথিল নামকরণ। তিনি 
মিশ্কলাবৃত্ত রীতির ছন্দকেই কখনও বলেছেন ‘সাধু’ ছন্দ, কখনও 
‘পয়ারজাতীয়’ ছন্দ। অর্থাৎ ছন্দের একটা জাঁতিরই ( অর্থাৎ একটা শ্রেণী বা 
ছন্দোরীতিরই ) নাম ‘পয়ার’। কিন্তু এই বর্ণন! তথা নামকরণ বস্ততঃই ঠিক নয় 
এবং স্বস্বীকৃত অভিমতেরও বিরোধী। 
গয়ারের বীধুনি কি রকম তা প্রথমেই বলেছি। একথাও বলা হয়েছে যে, 
পয়ার আসলে দ্বিপদী। তাঁর পদবিভাগ হচ্ছে আট ও ছয় মাত্রায় । এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বক্তব্য এই যে, ওই মাত্ৰাযোজনা তিন রীতিতেই সম্ভব । 
স্থুতরাং পয়ার ত্ৰিবিধ-- সরল কলামাত্রিক, মিশ্র কলাঁমাত্রিক ও দলমাত্রিক। 
এই পার্থক্যটা অনুধাবন না করলে ছন্দের আসল ততটাই চাঁপা পড়ে যায়। 
বহুকাল পূর্বে বিচিত্রায় (১৩৩৯ আঁবণ) দৃষ্টান্তযোগে বিষয়টা বোঝাতে 
চেষ্টা করেছিলাঁম। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ও পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধের 
প্রকুতিভেদে তিন রূপ স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে ।-- 
১। পূৰ্ণিমা চন্দ্রের | জ্যোংস্না-ধারায় 
সান্ধ্য বন্ন্ধরা | তন্দ্রা হারায়। 
_ চিত্রবিচিত্র', উত্সব 
২। শীর্ণ শান্ত সাধু তব || পুত্রদের ধরে 
দাও সবে গৃহছাড়া || লক্ষ্মীছাড়া করে। 
-_'চৈতালি”, বঙ্গমাত| 
৩। বিরল তোমার ভবনখানি || পুপ্পকাঁনন-মাঝে, । 
হে কল্যাণী, নিত্য আছ || আপন গৃহকাঁজে। 


এট ৰা ৰে 'ক্ষণিকা’, কল্যাণী 
* দ্রষ্টব্য : বুদ্ধদেব বন্ধ -প্রণীত “দাহিতাচর্চা' (১৩৬১), পৃ ১০২-০৩ ও ১১৫-২৪ । 
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তিনটি দৃষ্টান্তই পয়ার বন্ধে রচিত। কেননা, প্রত্যেকটিরই প্রথম পদে আছে 
আট মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা। কিন্ত মাত্রাবোঁজনার পদ্ধতিতে 
পাৰ্থক্য আছে। এই পাৰ্থক্য অন্ুপারে এ তিনটিকে বলা যায় যথাক্ৰমে-- সরল 
কলামাত্রিক পয়ার, মিএকলা মাত্রিক পয়ার ও দলমাত্রিক পয়ার। 

শুধু পয়ার নয়, ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি বন্ধেরও রচনারীতিভেদে ওই তিন 
রপ। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া নিশ্রয়োজন। 

অমিত্রাক্ষর_- অমিত্রাক্ষর নামটা আক্ষরিক অর্থে সংগত নয় । তবে রঢ়ার্থে 
ব্যবহার্য বলেই মনে করি। ইংরেজি 1191 ৮০৮৪০ রঢ়ার্থে ই স্বীকৃত হয়েছে। 
এর অর্থবোধক নাম হিসাবে আমি “অমিল প্রবহমান পয়ার” কথাটা ব্যবহার করি। 
Injambement অর্থে প্রবহমানতা | যে পয়ার বন্ধে প্রবহ্মানত| এবং মিল 
দুই-ই থাকে তাকে বলা যায় “সমিল প্রবহমান পয়ার’। আর যে প্রবহমান বন্ধে 
পংক্তির নিৰ্দিষ্ট দৈৰ্ঘ্যও স্বীকৃত হয় না (যেমন, রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’য় ) তাকে 
বলেছি মুক্তক। মুক্তক নামটি রাজশেখরের “কাবামীমাংসাস্ম আছে, হিন্দি 
ছন্দশাপ্লেও আছে। হিন্দি ছন্দশান্বের মুক্তক আর কাব্যমীমাংসার মুক্তক 
ঠিক একই অর্থে প্রযুক্ত নয়। আমিও একটু পৃথক্‌ অর্থেই ব্যবহার করেছি। 
তবে সর্বত্রই বন্ধনমুক্তির ভাবটা বজায় আছে। এ ক্ষেত্রে পংক্তিসীমার বন্ধন। 

অতিপর্ব (4.490:519)-- ছন্দোবন্ধের অতিপংক্তিক পর্কে আমি নাম 
দিয়েছিলাম 'অতিপর্ব' এবং এই নামটাই বরাবর ব্যবহার করছি। পরে লক্ষ 
করলাম আমার পূর্বেই শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 
অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী” পত্রিকায়। আমার মনে হয় এই শব্দটি যথেষ্ট অর্থজ্ঞাপক, 
স্থতরাং গ্রহণীয়। 

বাংলা ছন্দের প্রধান প্রধান সব পারিভাষিক ( বিশেষতঃ বিত্কণীয় ) শবেরই 
পরিচয় দেওয়া হল। সুতরাং এ প্রবঙ্গের আয়তন আর না বাড়িয়ে নীচে 
আমার স্বীকৃত পারিভাষিক শব্বগুলির একটা তালিকা দিলাম। আশা 
করি তাতে অনেকটা সবিধা হবে। এগুলি স্বীকা্য কিনা স্থধী ব্যক্তিরাই 
বিচার করবেন। সঙ্গে যে ইংরেজি প্রতিশব্দ দিলাম সেগুলি সবই সংগত কিনা 
বলবার যোগ্যতা আমার নেই । তবে অনেকের পক্ষে ভাববার স্থবিধা হবে 
বলে ইংরেজি শব্দগুলি দিলাম। আমি এগুলিই সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি 


এবং ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বলেই মনে করি। 
ছন্দপরিক্রমা : ৯ _ 


১৩০ 


ছন্দপরিভাষার শ্রেণীবদ্ধ তালিকা 


৩ 


ছন্দপরিভাবার শ্রেণীবদ্ধ ভালিক। 


চন্দ_metre 

ছন্দোনিরূপণ, ছন্দোবিশ্রেষ—5cansion 

ছন্দোবন্ধ, বন্ধ_metrical form 
পর্ববন্ধ_ foot form 
পদবন্ধ_clause form 
পংক্তিবন্ধverse form 

শ্লোকবন্ধ_verse group 
যুগবক-—couplet 
ত্ৰিক—triplet 
চতুঞ্ধ—quartet 

কুলক---5081128. 
পঞ্চক— quintet 
যট্ক_sestet 
সপ্যক—septet 
অষ্টক——০ctave 

ছন্দস্পন্দ, স্পন্দ, তাল rhythm 
পংক্তিষ্পন্দ verse rhythm 
পৰ্বস্পন্দ--100 rhythm 
দলম্পন্দ_551181)10 rhythm 
স্পন্দমান গ্য—rhythmic Prose 
অৰ্গ তরঙ্গ-_]191]] £ rhythm 
নিয়গ তর্__ গা thythm 

ছড়া—folk verse, doggerel 

ছড়ার ছন্দ_folk metre, doggerel metre 

রীতি, পদ্ধতি--৮]6, mode 
দলবৃত্ত (-মাত্ৰিক ) রীতি_5yllabic style 


যা সত হে ললানত 


ছন্দপরিভাষার শ্রেণীবন্ধ তালিকা ' ১৩১ 


কলাবৃত্ত ( -মাঁত্ৰিক ) রীতি__210110 style 
মিশ্রকলাবৃভ (-মাত্রিক ) রীতি-__11560 moric style 
লৌকিক রীতি__0]]ং style 
ধবনি__5০0020. ৰ 
ধ্বনিবিভাজন---500110. analysis, মৃ উ কৃ ত্‌ ই 
স্বর__৮০৬৩] 
মুক্তন্বর_০pen vowel 
রুদ্ধস্বর-closed vowel 
মাত্রা-unit of measure 
কলামাত্রা_ 20710 unit 
দলমাত্রা_551191)10 unit 
দল-_551121)15 
মুক্ততল_০pen syllable 
রুদ্ধদল_ closed syllable 
দ্বিদল—dissyllabic 
ত্ৰদল—trisyllabic 
চতুৰ্দল—tetrasyllabic 
দলবিভাজন-__ 55119118197, মুক্‌. তি 
দলমাত্রিক, দলসংখ্যাঁত, দলবৃত্ত-_-55119110 
প্রসারণ_lengthening 
সংকোচন=—shortening 
কলা—mora 
দ্বিকল_—bimoric 
ত্ৰিকল—trimoric 
চতুষ্কল_ tetramoric 
পঞ্চকল—pentamoric 
ষ্টকল—hexamoric 
সপ্যকল—heptamoric 
কলামাত্ৰিক, কলাসংখ্যাত, কলাবৃত্তnioric 


=, 


০ *_ ছন্দপরিভাষার শ্ৰেণীবদ্ধ তালিকা 


সরল কলামাত্ৰিক-_5117]2]6 moric 
মিশ্র কলামাত্ৰিক-_]01২০৫] moric, composite 
বল=— stress 
প্রস্বর—accent 
অধিপ্রস্ব—Dprimary accent 
উপপ্রশ্ব—secondary accent 
বলপ্রস্বর-_5995 accent 
গীতিপ্রস্ব্musical or Pitch accent 
ব্যাপ্চিপ্রস্বহ duration accent 
প্রস্বরণ—accentuation 
প্রস্বরিত-_accented 
প্রাস্বরিক_ ৪০০০৪] 
যতি, ছেদ-_])8056 
ভাবযতি, ভাঁবচ্ছেদ_5ense pause 
পূৰ্ণযতি, পংক্তিযতি fu] pause, verse pause 
অর্ধযতি, পদ্যতি media] Pause, caesura 
লঘুযুতি, পৰ্বযবতি—Dprimary Pause, foot pause 
উপযতি, উপপৰ্বযতি_secondary pause 
অণুযুতি, দলযতি-__9111)10 Pause 
চৃত্—line 
পংক্তি verse, metrical line 
অমিত্রাক্ষর পংক্তি blank verse 
যতিপ্ৰান্তিক পংক্তি -end-stopped verse 
প্রবহমান পংক্তিenjam bed Verse, run-on line 
সমিল প্রবহমান পংভি শান enjambed verse 
অমিল প্রবহমান পংক্তি -unriming enjambed 


verse 
পদ—verse clause, ০০919] division 


দ্বিপদী পংক্তি two-clause verse 


ছন্দপরিভাষার শ্ৰেণীবদ্ধ তালিকা ১৩৩ 


পর্ব, গণ--0০০% 
পূৰ্ণপর্ব—complete foot 
অপূৰ্ণপর্ব-incomplete foot 
উপপর্ব__900১-০০৮ foot section 
অতিপর্ব__2119.001515 
প্রবহমান—enjambed, run-on 
প্রবহমানতা—enjambement 
মিল, অন্ত্যান্ুপ্রাস—rime 
সমিল—riming 
অমিল—unriming 
স্বরাহ্থপ্রাস__95507%1508 


সংকেতচিহ্ন 
উপরে (”) অধিপ্রস্বর ৰ ।। 
" { প্রাস্ব : রিক 
” ' (/) উপপ্ৰস্বর 
*_  এককল বা লঘু ডক 
ৰ ” __ দ্বিকল বা গুরু | ভান 
পাশে এ পুর্ণ্যতি, পংক্তিযতি 
* || অর্ধযতি, পদ্যতি 
” | লঘুযতি, পর্বযতি 
” *' ; লুপ্ত পর্ষতি 


” : উপযতি--ছান্দ : সিক 

মধ্যে * অণুযুতি, দলযতি-- ছন. দ 
”_- প্রসারণ-ছ-ন্‌দ 

নীচে ২ আশ্রয় মউ, : চাক (উ, কৃ) 


গ্রন্থকারের ছন্দবিষয়ক রচনার তালিক। 


কালানুক্ৰমিক 

ক। ছন্দপ্রবন্ধ 

প্রথম পর্ব ( ১৩২৯-৩০ ) 
১ বাংলা ছন্দ প্রবাসী ১৩২৯ পৌষ 
২ স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রবাসী ১৩২৯ মাঘ 
৩ স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব প্রবাসী ১৩২৯ ফান্তন 
৪ ছন্দের শ্রেণীবিভাগ প্রবাসী ১৩২৯ চৈত্র 
৫ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) প্রবাসী ১৩৩০ বৈশাখ 
৬ বাংলা ছন্দ ও সংগীত ঃ এক প্রবাসী ১৩৩০ মাঘ 
৭ বাংলা ছন্দ ও সংগীত £ দুই প্রবাসী ১৩৩০ ফাল্গুন 
৮ বাংলা ছন্দ ও সংগীত £ তিন২ প্রবাসী ১৩৩০ চৈত্র 

দ্বিতীয় পর্ব ( ১৩৩৭-৪৪ ) 
Fa মেঘদূত-অন্গবাদের ছন্দ ‘মেঘদূত’ গ্ৰন্থঃ ১৩৩৭ মাঘ 
১/ বাংলা ছন্দের বিবর্তন সাহিত্যপরিষং-পত্রিকা' ১৩৩৮ ভাদ্র 
১১ বাংল অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ বিচিত্রা ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ 
১২ বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান জয়ন্তী-উৎসৰ্গ ১৩৩৮ পৌষ 
১৩ বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙদ্গ বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ 
১৪ ছন্দপ্রসঙ্গ পঞ্চপুষ্প ১৩৩৮ মাঘ 
১৫ ছন্দজিজ্ঞাস| ঃ প্রথমপর্ব বিচিত্রা ১৩৩৮ মাঘ 


১ এই পাঁচটি প্রবন্ধ আসলে “বাংলা ছন্দ’ নামে একটি অথণ্ড রচনার পাঁচটি বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন 
নামে প্রকাশিত। | 

২ এই তিনটি প্রবন্ধ আসলে এক রচনারই তিন অংশ। 

৩ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-কতৃক পদ্যে অনুদিত এবং বর্তমান লেখককতৃ ক সম্পাদিত। উল্লিখিত 
রচনাটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ । 


১৬ ছন্দজিজ্ঞাস| ঃ দ্বিতীয় পৰ্ব বিচিত্রা ১৩৩৮ ফান্তুন 
১৭ ছন্দোবিশ্লেষ ঃ প্রথম পর্যায় প্রবাসী ১৩৩৮ ফান্তন 
১৮ ছন্দোবিশ্লেষ ঃ দ্বিতীয় পর্যায় প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র 
১৯ বাংলা ছন্দের ধ্বনি ও মাত্রা বিচিত্রা ১৩৩৮ চৈত্র 
২০ ছন্দজিজ্ঞাঁস! £ তৃতীয় পর্ব বিচিত্রা ১৩৩৯ বৈশাখ 
২১ বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ পরিচয় ১৩৩৯ বৈশাখ 
২২ ছন্দবিচারঃ বিচিত্রা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ 
২৩ ছন্দ ও ছন্দোবিন্ বিচিত্রা ১৩৩৯ আঁবণ 
২৪ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ বিচিত্রা ১৩৩৯ ভাদ্ৰ 
২৫ ছন্দসংকট উত্তরা .. ১৩৩৯ ভাদ্ৰ 
২৬ স্বরবৃত্ত ছন্দের আইনকানুন পূর্বাশা ১৩৩৯ আশ্বিন 
২৭ কাব্য ও ছন্দ ‘অনামী’ গ্রন্থৎ ১৩৪০ আষাঢ় 
২৮ দ্বিজেন্্লালের স্বরবৃত্ত ছন্দ উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন 
২৯ ছন্দের গঠন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন বিচিত্রা ১৩৪১ আবণ 
৩০ বাংলা কবিতার ছন্দ ঃ এক য়ন ১৩৪১ ভাদ্র 
৩১ বাংলা কবিতার ছন্দ ঃ দুই উদয়ন ১৩৪১ আশ্বিন 
৩২ ছন্দের গঠন বিচিত্রা ১৩৪১ অগ্রহায়ণ 
৩৩ বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ ভারতবর্ষ ১৩৪১ অগ্রধায়ণ 
৩৪ ছন্দমীমাংস বিচিত্রা ১৩৪১ ফাস্ধন 
৩৫ আক্ষরিক ছন্দ নবারুণ ১৩৪১ ফান্তন 
৩৬ যৌগিক ছন্দে যুগ্ৰধ্বনি £ এক বিচিত্রা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ 
৩৭ যৌগিক ছন্দে যুগার্বনি £ দুই বিচিত্রা ১৩৪২ আষাঢ় 
৩৮ ছন্দব্যাকরণ বিচিত্র! ১৩৪৪ আষাঢ় 


৪ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের মৌখিক আলোঁচন|। লেখককতৃক অনুলিখিত ও রবীন্রানাথ- 
কৰ্তৃক অনুমোদিত । 

৫ এই রচনাটি দিলীপরুমার রায়ের ‘অনামী’ গ্রন্থের ‘পত্ৰগুছছ' বিভাগে পত্রাকারে গ্রকাশিত। 
পতি বস্তুতঃ বিভিন্ন সময়ে লিখিত নানা পত্রের বিচ্ছিন্ন অংশের সংকলন । এটির প্রধান অংশটুকুমাত্ৰ 
‘কাব্য ও ছন্দ’ নামে পরিচিত হবার যোগ্য । শেষ পত্রের তারিখ ১৩৩৮ চৈত্র । 


পরিশেষ 
তৃতীয় পৰ্ব ( ১০৪৮-৬৪ ) 


৩৯ Rabindranath and 
Bengali Prosody® V. BO; 
৪০ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার ছন্দ রবীন্দরস্থতি পূর্বাশা 
৪১ বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা পরিচয় 
৪২ জঁঘজা ভন কী সন্ত শিহলমাহলী দসিন্ধা’ 


৪৩ ছন্দের ইশারা মৃত্তিকা 
৪৪ বাংলা ছন্দ ও মিল কবিতা 
৪৫ বাংলা ছন্দের গোড়ার কথা নিরুক্ত 
৪৬ বাংলা ছন্দে ধ্বনিপ্রয়োগ বৈশাখী 
৪৭ রবীন্দ্রনাথ ও লৌকিক ছন্দ বিশ্বভারতী পত্ৰিকা 
৪৮ আধুনিক বাংলা ছন্দ _ দেশ 
৪৯ বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ও হাস্যরস বর্ষশেষ 
৫০ বাংলা ছন্দ ও ছন্দশাস্ত্ শারদীয় আনন্দবাজার 
৫১ ছন্দ বাংলা ব্যাকরণ” 
৫২ বাংল! ছন্দ ও ছন্দশাস্বের 
ক্ৰমবিকাশ বাংলা ব্যাকরণ 
৫91 বিবিধ ছন্দপ্ৰসঙ্গ" উত্তরা 
৫৪ মিল বস্থমতী 
৫৫ বাংলা কবিতায় ছন্দস্পন্দ ও মিল পূর্বাশা 
৫৬ ‘কড়ি ও কোমল’-এর ছন্দ বিশ্বভারতী পত্ৰিকা 


১৩৯ 


1941 May 
১৩৪৮ আশ্বিন 
১৩৪৮ ফাঁন্তন 
১৩৪৯ আশ্বিন 
১৩৫০ আষাঢ় 
১৩৫০ কার্তিক 
১৩৫০ পৌষ 
১৩৫১ বৈশাখ 
১৩৫১ শ্রাবণ 
১৩৫১ অগ্রহায়ণ ২ 
১৩৫১ মাঘ 
১৩৫২ আশ্বিন 
১৩৫২ অগ্রহায়ণ 


১৩৫২ অগ্রহায়ণ 
১৩৫২ ফান্তন 
১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ 
১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ 
১৩৫৫ কাতিক 


৬ রবীন্দ্রনাথের অনীতিবৰ্ষপূতি-উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও Visva-Bharati Quarterly 


পত্রিকায় প্রকাশিত। 


৭ হ্জারীপ্রসাদ দ্বিবেদী-সম্পাঁদিত হিন্দী ত্রৈমাসিক পত্রিক1 (বিক্রম সংবৎ ১৯৯৯ আশ্বিন )। 
৮ জগদীণচন্দ্র ঘোষ-প্রসীত “আধুনিক বাংল ব্যাকরণ'। এই রচনাটির ইতিহাস ‘নিবেদন’ অংশে 


দ্ৰষ্টবা। পরবর্তা ৫২-সংখ্যক রচনাটি এটির পরিপূরক হিসাবে গ্রহণীয়। 


৯ 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের দিলীপকুমার রায়-কুত সমালোচনার উত্তরে পত্রাকারে লিখিত। 


এই পত্ৰ্ৰবন্ধটও প্রকাশিত হয় ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ নামেই। 


১৪০ পারিশেষ 


৫৭ ছন্দপরিভাষা১০ পূর্বাশা 
৫৮ রাবীন্দ্রিক ছন্দ উত্তরা 
৫৯ ছন্দের খেলা শারদীয় দেশ 
৮০185 বেতার জগৎ 
৬১ রবীন্দ্রনাথের ছন্দশিল্প গল্পভারতী 
চতুর্থ পর্ব (১৩৬৮-৭১) 

৬২ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঃ এক বস্থধারা৯১ 
৬৩ রবীন্দ্রসংগীত ও ছন্দ ২ গীতবিতান পত্রিকা 
৬৪ ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ £ দুই “্রবীন্দ্রর্চা” গ্রন্থ 
৬৫ ‘্ছন্দধাধ|’-পরিচয় বিশ্বভারতী পত্রিকা 
৬৬ ছন্দকৌতুক পূৰ্বাশ| 
৬৭ পয়ার-পরিচয়১৪ পূর্বাশা 

খ। ছন্মগ্ৰন্থ 
স্বরচিত 


বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান১ৎ। ১৩৩৮ পৌষ 
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ । ১৩৫২ আধাঢ় 
ছন্দপরিক্রমা। ১৩৭২ বৈশাখ 
ছন্দজিজ্ঞাস| | যন্তৰ 
সম্পাদিত 
রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ | ১৩৬৯ কার্তিক 


১৭ পুনঃসংস্কৃতরপে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত 'পরিভাষা-পরিচয়' নামে। 


১৩৫৫ মাঘ 
১৩৬০ বৈশাখ 
১৩৬১ আশ্বিন 
১৩৬২ শ্রাবণ 
১৩৬৪ বৈশাখ 


১৩৬৮ বৈশাখ 
১৩৬৮ বৈশাখ 
১৩৬৮ আবণ 
১৩৬৯ কাঁত্তিক 
১৩৭০ চৈত্র 
১৩৭১ আষাঢ় 


৯১ পরে চার ভট্টাচার্য-সম্পাদিত ‘রবিপ্রদন্ধিণ' গন্থে (১৩৬৮ আষাঢ় ) সংকলিত। 


১২ ‘বাণী ও বীণা’ নামে প্রকাশিত। 
১০ হরপ্রদাদ মিত্র-সম্পাদিত। 


১৪ পরিমার্জিত ও পরিবৰ্ধিত আকারে বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়রূপে সংকলিত ৷ 


১৫ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূতি-উৎসব উপলক্ষে ‘জয়ন্তী-উৎসৰ্গ’ 


গ্রন্থে প্রকাশিত ও কিছু পরিমার্জিত- 


রূপে পুণ্ডিকা-আকারে পুনঃপ্রকাশিত। পুস্তিকার তারিথ ১৩৩৮ অগ্ৰহায়ণ। বর্তমান গ্রন্থে তৃতীয় 


অধ্যায়ের “সুচনা” অংশে এটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রষ্টব্য | 
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